বাংলার লোককথা। 


ভুহলাদ আমুক হাসন 


ঃ পরিবেশক £ 
পুস্তক বিপণি 


বেনিঘাটালা (লব, 
কিকাতা-স৮৭০ ০০০৯ 


গ্রুকাশক্ক £ 
ও হপাপ চোঁপুর?, মহাপরিচালক 
একাডেমী অব ফোকলোর 
২০-এ+ যাদবপুর সেপ্টাল রোড, 
কলিকাত।--৭০০০৩২ 


প্রথম প্রকাশ 2 ঈদ-উল-ফিতর (১৪৮ হিজরী ) 


মুদ্রাকর : শ্রী? রায় 


শ্টামল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, 
কাটোয়। * বর্ধমান 


পশ্চিমবঙ্গ, ভারত । 


প্রচ্ছদ মুদ্রণ £ কপার টোন 
কুমোর পাড়া, 
কাটোয়া * বর্ধমান 


উৎসর্গ 


মরহুমা (বগম খারিজ খাতুল (আআ) 
ও 
অবস্থা বিগ উদ কুলসুম (ভাটি মা) 
স্যর । 


02ামরা মাগো । 


মা খাদিজার নিরমল '্পত্চ্জায়া 

তিল তিলে বচে গেছ, যেহ ক্ষুত্র কাঘা 
স্ধা দিয়ে সেচে গেছ, যেই শিশুতরঃ 
তোমাদের স্মতিত আমি সেই মত্য-মর | 


ভূমিকা 


শ্লীমুহম্মদ আয়ুব হোসেন একজন নবীন লোকবিজ্ঞান)। লোক- 
বিজ্ঞান ক্ষেত্রকর্মে তিনি পরম উৎসাহী । তিনি প্া1য শতাধিক 
লোকগল্প লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন । ইহ! এক আশ্চর্য ও 
শ্রমসাধা কর্গ। তাহার হধা হইতে সংবভন করিয়া বর্তমান ম্ 
“বাংলাব লোককথ।” প্রকাশিত কগ্কলেন । ইহ! এই উপমহাদেশের 
একটি গৌরবজনক কর্ম । লোকবিতগ্কানের দিকে আমাদের আদৌ 
নজর নাই । এই উপমহাদেশের অঙ্গে স্কতি জীবন প্রণালার 
আবার্থ পাথুরে নজিব গাছে । উডিয।1 গভভূতি নানা প্রাদেশিক 
সঞ্চল হইতে ম্বস্য অঞ্চলের ভাষায় মৌল কার্য করিয়াছেন 
অনেকে । 
আমাদের এই উপমহাদেশের পূব লোকগল্প ধর্মের কাঠামোতে 
“জাতকে” স্তন পাইয়াছে। কাউয়েল সাহেব এই গল্প প্রথমে 
ংরাজীতে “সেক্ষেড বুক অব ই” সিরিজে ছাপেন। পণ্ডি 
ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রায় যুগ ধবিয়। পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধ বয়সে সম্পুণ 
“জাতক” মূল পালি ভাষা হইতে বাংলায় আনুবাঙ্গ করিয়া এক 
শঙ্ষয় কান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার ধারণা যে সকল 
ভাঞ্চল হইতে “জাতকের” গল্পগুলি সংগৃহাত হইয়াছিল, সেই সেই 
অঞ্চলের লোকগল্পের আঞ্চলিক সার্ভে কব! দরকার ; তাহা হইলে 
এ “জাতক”গুলির মূল উৎসগুলি খুজিয়া পাওয়া যাইবে । আর 
ভাহাতে অনেক ভাল কাজ হইবে । আমাদের এই উপমহাদেশের 
যে সকল পগ্ডিতে ইহ1 সংগ্রহ ও ইংরাজা ভাষায় প্রকাশ করিয়। 
শিয়]াছেন তাহার মধ্যেও জাতকের গল্পের ছিন্ন অংশ দেখিতে পাগুয়। 
যায়। উদাহরণস্বরূপ “রোমান্টিক ফোক টেলল অব পাঞ্জাব” 
অথবা “লিজেগ্ড অব পাঞ্জাব” প্রভৃতি গ্রন্থেই তার সন্ধান 


মিলিবে । লোকধিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আমাদের এই উপমহাদেশে 
গভীর ও ব্যাপকতাষে হয় নাই । উদাহরণস্থরূপ ইপ্ডিয়ান। 
ইউনিভারসিটির নাম করা যাইতে পারে । লোকগলের সঙ্গে 
লোকশিল্পের অস্তগৃি সম্পর্ক রহিয়াছে । 

রেভারেগুড অধ্যাপক লালবিহারী দে, স্যার জর্জ টেম্পলের 
অনুপ্রেরণায় বাংল। ভাষায় প্রচলিত লেোকগল্প সংগ্রহে প্রবৃত্ত হ'ন 
এৰং ইংরাজী ভাষায় “ফোক টেলস অব বেঙ্গল” গ্রন্থ রচনা করেন। 
অনেক আগে জনৈক সেন “ফোকলোর অব বেঙ্গল? রচনা করেন এবং 
ইংরাজী ভাষায় পি ও ক্বোডিং-এর “সান্টাল ফোক টেলস” 
এক আদর্শ ও অপূর্ব গ্রন্থ । 

সম্প্রতি দিল্লীর ষ্টারলিং কোম্পানী এই উপমহণদো.শর বিভিন্ন 
প্রদেশের লোকগন্প সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । ভগ্রী' নাবেদিতার 
'ক্রোডিল টেলস অব ইগ্ডিয়া? একখানি বিশ্বস্ত গ্রন্থ । 

সে যাহা হউক, মুস্কন্মদ আয়ুব হোসেন প্রণীত বাংলার 
লোককথা” গ্রন্থের গল্পগুলির সংক্ষিপ্তসাব পড়িয়। আহ্লাদিত 
হইয়াছি। নদীয় “শিরণী” (বাংল একাডেম) গ্রন্থে কয়েকটি 
মূল গ্রাম্য গল্প রহিয়াছে । আয়ুব হোসেনকে আশীর্বাদ করি। 


ঘুহ্ল্ঘদ মনসুর উদ্দীন 
“মনন্ুর ভবন” 
৩৭, শাস্তিনগর, ঢাকা-১৭ 
বাংলাদেশ 
ফোন-- ৪০১৬৭৫ 
তারিখ--২৪-২-৮৫ 


॥ আমার কথা ॥ 


অনন্ত করুণাময় পরমদয়ালু ক্ষমাশীল সরবশক্তিমানের অসীম 
অনুগ্রহে “বাংলার লোককথা” প্রকাশিত হলো । ইতিহাস" 
সাছিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে 
ছড়িষে ছিটিয়ে পড়ে আছে । ছাত্র জ'ৰন হতে এদিকে আমি 
আকৃষ্ট হই । শুরু করি গ্রাম পরিক্রম। । সংগ্রহ করি ইত্িহাস- 
লাহিত্য-সংস্কৃতির নানা উপাদান । এহ সংগ্রহকালে লোকসংস্কৃতির 
প্রতি বেশী আকৃষ্ট হই আমি । লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান 
ছড়া, গ্রাম্য গান, পাঁচালা, প্রবদ-প্রবচল, হেঁয়ালি, ধাধা, 
লোককথ!, লোকগাথা, কান্িনী-কিংবদন্ত। ও নানা লোকশিল্প 
সংগ্রহ করি । “লোককথা সংগ্রহ কর্গেছিলাম অল্পম্থপ্ভ। এই 
সময় পত্রযোগে আলাপ হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আশীর্বাদধন্ত ''হারামণি”-খ্যাত মরগুম মনসুর উদ্দীন সাহেবের 
পাথে। তিনি পত্রযোগে আমার শ্লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের খোজ- 
খবর নেন। তারপর তিনি আমাকে গ্রামবাংলার মানুষের নিকট 
হতে আরও বেশী “লোককথা” সংগ্রহ করতে বলেন । এরপর 
শুরু হয় আমার 'লোককথা” র রাজ্যে গ্ুরৰেশের। গ্রাম বাংলার 
চাষা, কৃষক বধূ. ফকীর, পটুয়া ও নানাজনের সঙ্গে মিশি এবং 
(ভিন্ন ব্বাদের লোককথার সন্ধান পেয়ে তা সংগ্রহ করি। এই 
সময় অনুভব করি সাধারণ মানুষের মনের গহনে ভরা আছে কি 
অসাধারণ সম্ভার ! 

সংগ্রহকালে রোদে পুড়ে, পায়ে হেঁটে যে গ্রামে পৌছাল।ম, 
লোককথ সংগ্রহের জন্ত, সেখানে গিয়ে শুনলাম সেহ বিশেষ 
বক্তিটি নাই, অন্ত গ্রামে কাজে, চলে গিয়েছেন। এইভাবে 
ঘোরাফেরার পর হয়তো সংগ্রহ হ'লো একট। লোককথা । 
এইভ্ভাবে নান কষ্ট স্বীকার ক'রে লোককথাগুলি সংগ্রহ করেছি। 


। 21) 
বৈষ্ুব সাধক পণ্তিত ৬ডঃ হরেকৃ্চ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ত 
মহাশয় আমাকে লোকলংস্কৃতির উপাদানগুলি সংগ্রহের জন্য বিশেষ 
ভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন 
সাধক কবি ও গবেষক এম* আবুর রহুমণন, সাহিত্যভারতী, 
অনুসন্ধান বিশারদ আমার এই লংগ্রহের কাজে সবদা উৎসাহ 
দিয়েছেন, আজও দিচ্ছেন । 
বহু ভাষাৰিদ পণ্ডিত মুহম্মদ ইসমাইল বিদ্যানিধি, আমার এই 
গ্রহ কাজে উৎসাহ ও সংগৃহীত উপাদনগুলি দেখে নিজে যেমন 
পুলকিত হয়েছেন, আমাকেও তেগনি সন্সেহে আজো সংগ্রহের 
উদ্দীপন! যোগাচ্ছেন। 


সর্ববশ্লী সুধী প্রধান, মাণিক সরকাব, রামশঙ্কব চৌধুরী, 
শ্রীগোপীনাথ সেন, পুলকেন্দু সিংহ, পবিত্র সরকাব, হুলাল চৌধুয়ী, 
ও মানল মজুমদার প্রমুখ বিচ্দ্র ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আমাকে যথেষ্ট 
উৎসাহ দিয়েছেন সংগ্রহ কর্মে । 


“পল্লীগীতি ও লোকগাথা”-র অন্যতম সংগ্রাহক শ্রীচিত্তরগুন দেব 
পত্রদ্ধারা এই সংগ্রহ কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন । 
মরন্তম মুহম্মদ মনগ্ুর ভদ্দীন সাহেব আমার লোককথাগুলির 
সংক্ষিপ্তসার পাঠ করে বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছে। বইটি 
ছাপা যখন শেষ হলো তখন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, 
চলে গিয়েছেন পরলোকে ৷ তার ইচ্ছ। ছিল আমার লোককথার 
পা বইটি দেখার । এজন্য আমিও আজ দুঃখবোধ করছি। 


কাটোয়! কুমোর পাড়ার, তরুণ পটুয়া শ্রীনান মাণিক মণ্ডল 
আমাব এই বইটির প্রচ্ছদপট একেছেন নিজের খলিলীমন নিয়ে। 
তাকেও স্রেহ ও শুভেচ্ছা জানাই | 

কাটোয়। শ্তামল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্এর কর্মবুন্দ মুদ্রণ কাজে 
যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখিয়েছেন । উক্ত প্রেসের পক্ষে প্রবীণ 
শিক্ষাত্রতী শ্রীযুক্ত ননী রায় মহাশয় আমার প্রতি স্েহবশতঃ 
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স্বেচ্ছায় প্রুফ দেখার ভার নিয়ে প্রুফ দেখে দিয়েছেন ; এজন্য 
তাকে আস্তরিক শ্রদ্ধা জানাই | 

আজ সেইসব মানুষদের ন্মরণ করি যাদের নিকট হতে লোক- 
কথাগুলি সংগ্রহ করেছি । তার কৃষিজীবি, সারাদিন কর্মক্লাস্তির 
পর সন্ধ্যায় তাদের অশমি বিরক্ত করেছি লোককথা৷ সংগ্রহের জন্ত ৷ 
কিন্ত তারা বিরক্ত না হ'য়ে উৎসাহ ভ'রে আমাকে লোককথাগুলি 
শুনিয়েছেন। ৰিশেষ করে সেইসব গ্রাম্য মহিলাদের আজ 
আমি সশ্রছ্ছচিত্তে স্মরণ করি, যারা আমার কথা শুনে স্বেচ্ছায় 
আমাকে বিভিন্ন লোককথ শুনিয়েছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালিত 
বাংল। একাডেমীর আথিক সাহায্য না পেলে লোককথাগ্ডল 
ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হতো না। এই আধিক সাহায্যের জন্য 
একাডেমীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 

এই “লোককথা” সংগ্রহ ও ছাপা ইত্যাদি নিয়ে আমাকে 
যারা আতস্তরিক সহায়তা দিয়েছেন তারা হলেন শ্রীরাধাশ্যাম 
আচার্য, মহবুবা খান ও আবুল করীম প্রমুখ । ইহাদের সকলকে 
আমার আন্তরিক শ্রীতি জানাই । প্রুফ দেখার মধ্যে কিছু বানান 
ভুল হয়তো রয়ে-গেছে। এর জন্য ক্ষম। প্রার্থা । 

লোককথাগুলি সংগ্রহকালে লোককথনর অধিকাংশ কথকগণ 
লোককথাটি শেষ করে একটি বিচিত্র ছড়া কাটতো, তাহলে! £ 


“আমার কথাটি ফুরালে। 
লটে গাছটি মুড়ালো 
হ্যা লটেগাছ মুড়ালি কেনে? 
ঃ গরুতে খায় কেনে? 
£ হ্যা গরু খাস্‌ কেনে? 
; রাখাল চরায় না কেনে? 
£ হ্যা রাখাল তু চকাস না কেনে? 


( 1% ) 


১ গিন্নী ভাত দেয় না৷ কেনে? 

£ হ্যা গিন্নী ভাত দিস্‌না কেনে? 
£ কলার পাত পড়ে না কেনে? 
হ্যা কলার পাত, পড়িস্‌ না কেনে ? 
১ জল হয়না কেনে? 

£ হ্যাজল হয়নাকেনে? 

£ ব্যাঙ ডাকে না কেনে? 

£ হ্যা ব্যাঙ ডাকিস্‌ না কেনে £ 

£ সাপেখায় কেনে? 

£ হ্যা সাপ তুই খাস কেনে? 

£ খাবার ধুন খাবো 

£ গুড়গুডিয়ে যাবো । 
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শত 


॥ প্রসঙ্গ কথ ॥ 


আমরা ভারতীয় । ভারতের যে কোন প্রাঙ্গের সংস্কৃতি, 
ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ । প্রাকৃ-ইভিহাস যুগে, ভারতের বুকে যে 
প্রাচীন জনগোষ্ঠী ছিল, আমর! তাদের উত্তর পুকষ। তাদের 
রক্তের ধাবা, আমাদের শিবা-উপশিরায় যেমন প্রবাহিত, তাদের 
দেহের গগন ভঙ্িমা তেমনি আমাদের জঙ্গে-প্রত্যাঙ্গে ওবঙ্গায়িত। 
এদের সম্পদের ও নিবাসভূমির যেমন আমবা গধিকারী, তেমনি 
তাদের সংক্কাতিরও আনব! উন্তবাধিকাবী । 51দের সংস্কৃতির ধার! 
আনাদের জ।বন ধারায় প্রবাহিত । খওমান ভারতীয় যুক্তরা 
নানা অঙ্গরাত্ে বিভত্ত। যথখ। ১ অসম, নেঘালয়, ত্রিপুবা, 
মণিগুব, শাগাভূমি, অরুণাচল, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহাব, 
উড্ডিবা॥ কাশ্মাব ও কেরল প্রভৃতি । একদ। প্রাক-ন্বাধীনতা যগে 
সম ভাবতবধ ছিল অবিভক্ত । ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাঞ্চি 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবতবর্ধ ভাগ হয়ে হ'লে। ছুটি রা্ট- “ভারতীয় মন্ত- 
বাস” « “পাকিস্তান” । পশ্চিমবঙ্গ ভাবতীয় যুক্তরাঞ্ের অগরাজ্য 
হয়ে থাকল, গাব বর্দের বাকা বৃহন্তর অংশ “পুর পাকিস্তান” নাম 
নিয়ে পাকিস্ত।নের আঙ্গাভূত হলো । কয়েক বংসর পুর্বে “পুর্ব 
পাক্িস্ত।নের” বাঙালীর সংগ্রাম করে প্রতিঠ। করল "বাংলাদেশ 
নানক এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্বা রাষ্ী। পরে সেখানে আবার 
পট পরিবর্তন হয়েছে ৷ 'গণতন্বকে' ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ 
আজ উত্তাল! ইতিহাস চলমান | অতি প্রাঠানকালে ভারতবর্ষের 
পূর্ব-উন্তর অঞ্চলে অবস্থিত বঙ্গাদেশ নান! প্রাচীন বিভাগে বিভক্ত 
ছিল, যথা £-_ রাড. বরেন্দ্র বাগড়ী, গৌড়, দগ্ডতুক্তি, সমতট, বঙ্গ, 
হেরিকেল ও পুণ্ু.বদ্ধন ইত্যাদি | উত্তর ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা পূর্ব- 
বাহিনী হয়ে এসে রাজমহালের নিকট পশ্চিণবঙ্গে প্রবেশ করেছে। 
এর প্রধান ধারা পৃন্মা নাম নিয়ে চলে গেছে বাংলাদেশে । এর 


আনা একটি শাখা ভাগীরথী নান নিয়ে মুশিদাবা? জেলার সুতির 
কাছাকাছি দক্ষিণব[হিনী হয়ে বেরিয়ে এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে । 
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন বিভাগের বরেন্দ্র, বাট, দণ্ভুক্তি এবং 
ব্যাতটী ব। বাগডীর কিছু ও পুণের কিছু আছে। ছোটনাগপুর 
পর্বতমালা হতে পূর্ববাহিনী হয়ে বয়ে এসেছে ময়ুরাক্ষী, অজয়, 
দামোদর, কংসানতী ও বূপনারায়ণ পড়েছে এসে ভাগীরথীর বুকে । 
উ্ভিষ্যার প্রান্ত হতে বেরিয়ে এসেছে সুৰর্ণরেখা, মিশেছে গিয়ে 
সাগবে। গঙ্গার উন্তবে ৰবেন্দ্র, গঙ্গার দক্ষিন ভাগীরথীর পশ্চিমে 
 স্ুবর্ণরেখার উত্তাবের বিবাট ভূভাগ--রাঁঢ, স্ুবর্ণরেখার দক্ষিণ- 
পশ্চিনাংশেব নাম দণ্তুক্তি, ভাগীরথার পূর্বাংশে ব্যান্রতটী বা 
বাগড়ী, বাগড়ীব পূর্বের স্বপ্লাংশ পুশ, | রন্দপুত্রঃ তিন্ত।, করাতোয়া, 
জলঢাক।, মহানন্দ। ও তোরস। প্রভতি নদী পশ্চিনবঙ্গেব উন্তবাংন। 
গবাহি5 এইসব নদীর বহু উপনদা, শাখানদী ৫ বান্দর আছে । 
এগললর বিচিত্র বিচিত্র নাম, যেমন £ কুনুর, কোপাই, চন্দ্রভাগা, 
বাবল।, সিঙ্গটীয়া, কড়ে, ব্রন্মাণী, গোড়, খড়ি, বেনুল।, কান, 
গাঙ্গুড়, রক্ধাণ,, গুসকরা, আহার, পুণিমা, চুণি, কুমার ও জলঙ্গা 
প্রভৃতি । এইসব নদনদ।ব তীরবর্তী ও ন্ধানন্ী অঞ্চলে একদা 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে গড়ে উঠেছিল কুবিশিন্ভিক সভাতা। | এই সব 
নদী তীববতী €& মধ্যবভাঁ অঞ্চলে মাটির নীচে কুষিভিছিক 
জীবনচর্ধার বনু প্রত্ব-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । 

এই কৃষিভিত্তিক সভ/তার পন্তণকারী জনগেী একদা তাদের 
সমাজ জীবনে, ধর্ম-কম, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, উতসব-পারণ ও 
আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবর্তন করেছিল এক 
পংন্দ.তিধ ধারা । সভাতার দেই উত্বাকাল থেকে, সেই পুরসুকধদের 
সাং্ক তিক জীবনধারা উন্নত হ'তে আর উন্নত হয়ে মানবধারার 
সাথে সাথে চলে এসেছে আমাদের কাছে । আবার তা পৌছে 
যাবে আমাদের মাধ্যমে আমাদের উত্তর পুরুষদের জীবনে । 
সংস্কতির এই ধাগ। মুখে মুখে, কণ্ঠে কণ্ে ছড়ায়, গানে, গাথা য়, 
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লোককথায়, পাচালী ,ও বুমুরের ছন্দে, হতো, গীতে, হেঁয়ালি- 
ধধায়, কাহিনী-কিংবদন্তীতে, কথায়স্উপকথায়, রূপকথায়, 
রূপকের কথায় যেমন চলেছে, ভেমনি চলেছে মন্দিরে, মসজিদে, 
চণ্ডী) মণ্ডপে, দলিজে, খানকায়, মাটির কাজে, মাঠের কাজে, কাঠের 
কাজে, কৃষাণ-কৃষানীর মুখে মুখে, নাঙ্গল- ঘে য়ালে, গরুর গাড়ীর 
চাকায়, টপ্পবে, জলনেচ। ছুনিতে, সিনিতে, কোদালে, বিদেই-মই- এ, 
কাস্তেতে, মাথালি-পেকেয়, পশীাচালিতে, বাউল-্বৈরাগীর একতাবায়, 
গুলীযন্্রে, খঞ্জনীতে, ড্ুবকীতে, ঢোলকে, লাউএর খোলে, বায়েনেব 
ঢোলে, খোলে, গায়েনের গাঁনেব তালে, কাসীর ধ্বনিতে, তাল- 
পাঠার বাশিতে, ছুতোরেব কাঠকাটা কবাতে-বাশ্রলী-্বাটালিতে, 
কুমোরেব চাকে. কামারের হাপবে, নাপিতেব চলকাট। শ্ুব" 
কাচিা,5, ধোপানীব পাটে, ভানির তাতে, ময়রার ভিয়াোনের 
কড়াইয়ে, চর্মকারের জিনিসে, পাটনীব নৌকায, ডোঙ্গায়, সেট 
তিতে, জেলের মাছধবাঁব জালে, কুডুনণব গোবব-কুড়ানে। ঝুড়িতে, 
ফকিরের বেহাল। ও সারিন্দায়, রাখা/লব পীচনে, ডানুক-ডাক। 
গাছে, বটগাছের তলে, দীঘি ও পুকুরের পাড়ে, ধানভানা টেকি 
৪ কুলোতে পালকি ও ডুলিতে, জাক।-বীকা নজানদী € কীাদরের 
কুলে, বনে-বাদাড়ে, ডাঙ্গালে, ধান, গম. আইড়িব ক্ষেতে, মী, 
নাসী-পিলীর* খালাশফুফু, দাদী-নানী, ঠাক'মা-দিদিম', ঠাকুবদা”-র 
সুখে ও সিছ্র-মাখানো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে, রাঙাচেলীর নোলক, 
পর!| গ্রাম্য বধূর শাড়ীর আচলে রাধা ছোরানে কত শত ঢেউ বয়ে 
চলে আসছে আমাদের দেনন্দিন জীবনের সাথে সাথে । এ সবের 
মাঝে লুকিয়ে-ছড়িয়ে"ছিটিয়ে পড়ে আছে ইতিহাস, সাহিত্য, সংক্.- 
তির মূল্যবান উপাদান তথা মানৰ সভ্যতায় ক্রমবিকাশের ইতিহাসও 

[লাজদংস্কতি ] ইংরাজীতে ফোকলোর (7'০11101" ) 
বলে একটি শব্দ আছে। শব্দটি সারা ৰিশ্বে এখন বুল প্রচারিত । 
এই ইংরাজী শব্দটির বাংল! বা ভারতীয় 'প্রতিশব্দ কী হবে, এখনও 
পঞ্ডিতগণ তা স্থির করতে পারেন নি। এর প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে 
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কেছ বলেছেন লোকৰিজ্ঞান, কেহ বলেছেন লোকাীয়ন, কেহ 
বলেছেন লৌকযান, কেহ বলেছেন লোকশ্রুতি, কেহ বলেছেন 
লোকবুন্ত । কেহ বলেছেন লোকলোব এবং কেহ বলেছেন 
লোকচর্যা! কিন্ত সকলের অগোচরে ধীরে ধীবে লোক সংস্ক তি? 
শব্দটি ইংরেজী [১11 1016 শবের বাংল! তথা, ভারতীয় গ্ররতিশব্ 
ভয়ে গেছে । বাংল। ভাষায় কে প্রথন 8০911101৩ শবের প্রতি" 
শবরূপে “লোকসংস্গ তি" শব্দটি বাবহার করেছিলেন তা আজ 
গাবেষণাব বিষয় । লোকসংক্গ,তিবিদ প্রয়াত আশুতোষ ভটাচার্ধা 
ভব ইংবাজা 70110140170 01 13517£7)" নামক পস্থকটি ১৯৭৮ 
্ীস্ট।বে প্রকাশ কবেন। এই পস্তকটিব বাংল অন্রবাদ প্রকাশিত 
হয় ১৯৮২ ্বীস্টাব্দে। নীম দেন “বাংলার লোকসংক্গ,তি 1: 
অনুদিত এই পুস্তকে গলোকসংস্গ তি" শব্দ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন £ 
“ভাব শীয় "ভাষায় 801101070 শঞচটির সবজন গৃহীত কোন প্রতি- 

শব্দ নেই ; তানেকে গানেক বকন ন্াব আন্তবাদ কাবেছেন, কেট 
কারো আনুবাদ গ্হণাযোগ্য বাবেচন। কবেননি । যদিও 'লোক- 
সংক্গতি' শব্দটি দিয়ে ইংবেজণ 1771010101৩ শকটিব ভাব প্রবো- 
পুরি বুঝার না, তথাপি শঞ্টি এই অথে বন্ল প্রচারিত হয়েছে 
নালে শব্দটি এখানে গ্রহণ কনা হলো 1৮ ডঃ ভটাচারধা তার উল্ত 
অনুর্দিত পুস্থকে স্বীকার কবেছেন লোকসংক্গতি শব্দটি “বুল 
প্রচারিত হয়োছ ।” এর কারণ কি? কারণ একটাই | তা হকে। £ 
পশ্চিগবাঙ্গে বামফণ্ট প্রথম ক্ষমতায় এসে তথ্য ও সংঙ্গতি মন্্ুকের 
মাধ্যমে গঠিত করেছিলেন, “লোক সংক্গ তি উপদেষ্টা পরিষদ ।”এই 
পরিষদ সদন্যাদেব পরামর্শক্রামে ১৯৮০-৮১ শ্রীস্টীব্দে বর্ধমান বিভা, 
গের পুরুলিয়া, প্রেসিডেন্সী বিদ্ভাগেব বহরমপুর ও জলপাইগুড়ি 
বিভাগে জলপাই&5 শহবে আঞ্চলিক লোকসংক্কতি উৎসব € 
ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসবে সমগ্র পশ্চিম বাংলার সফল 
জেল।র পামাঞ্চল হাতে ফেমন এসেছিলেন লোকশশিল্পীগণ, তেমনি 
এলেছিলেন এ বিষয়ে গবেষক, অন্ুসন্ধিতস্ত ও সাংবাদিকগণ | 
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লোকসংস্ক ভি. উৎসবের মাধামে 'লোক সংস্কতি” শব্দটি বহুল 
প্রচারিত হয়।' এরপর উক্ত সরকারি বধ হ'তে শুরু হয় জেলায় 
জেলায় 'লোৌকসংস্কতি উৎসব € ওয়ার্কশপ । এই' সং জেলার 
উৎসবগুলিতে প্রতি জেলার গ্রামস্তুর হ'তে যেমন: লোকশিল্লীগণ 
এসেছিলেন, তেমনি এসেছিলেন প্রতি জেলার উৎসাহী গবেষক, 
দাংবাঁদিক, শিক্ষাবিদ ও পঞ্চায়েত কর্মীগণ । এই শবটি ছড়িয়ে 
পড়ে সারা পশ্চিম বাংলায় । এরপব' হয় পশ্চিমবাংল। শুথ| 
ভারতের অন্ঠতঙ্গ সংক্গতিকেন্্র রাজধানী ' কলিকাতা শহরেব 
রবান্দ্রসদন প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ রাজা লোফসংক্গ তি উৎসবে উৎসাহ 
ও উদ্দাপনাব'জোয়ীর আসে । অধ্যাপক" 'গীবেষক, অন্ুসন্থিৎল,। 
গায়ক সাংবাদিক ও কলিকাতীর সংক্কতিপ্রেমীদের মানে 
'লোকসংস্কছি? | শব্দটি সনের গহশে লাভ করে স্থায়ী 
ভাসন। প্রথম রাজ্য লোকসংক্স,তি উৎসব উপলক্ষ্যে অবিভক্ত 
২৪ পরগণ। জেঁল!র এক তরজা গায়ক'লোকশিল্পী শ্রীআধস সান্তা 
লোকসংন্গতি নে উঠে একটা ঠবজা গানের ধুয়ে। ধরেন £-- 

“বামক্রণ্ট সরকার করিলেন 

লোকসংস্কৃতি মেল। । 
জগাটাছে উভয় পক্ষে উপলক্ষ্যে 
পুরুষ আর 'এ মহিল। ॥ 
বামফণ্ট লরকাঁর করিলেন 
লোকসংক্ঁতির মেল। ॥৮ 

দ্বিতীয়বার আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি উৎমব যখন নদায়। জেলার; 
কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত 'হয়, তখন একজন ঢুলি লোকসংস্কতি মঞ্চে 
ঢোলের কোলে “লোকসংক্কৃতি”, “লোকসংস্কৃতি” শব্দটি. তুলে 
সককের গরশংসাঠ হন।। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও 
সংস্কতি বিভাগের উদ্যোগে গলোকলংস্কৃতি উপদেষ্টা পরিষদ” ও পরে 
নাম পরিবর্তন হয়ে লোকসংস্কৃতি পর্ধদের পরামর্শর্রমে '্রাম? ) 
আগুলিক, জেল! ও রাজ্য পর্যায়ে লোকসংস্কৃতি উৎসবের . মাধ্যমে) 
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বহুল প্রচধডরর ফাজে ,লোকসংস্কৃতি' শব্বটিিক'আমরা পেয়েছি । 
বল! যেতে পারে, লৌকসংস্কৃতি উৎসবেন্ধ মানস। সরোবরে, ইংয়ানন 
601710৩-শব্ের 'প্রতিশবকূণে পদ্ম'হয়ে' ফুটে, উঠেছে ,“লোক+ 
সংস্কৃতি” শব্দটি 

এখন “লোরুসংস্কুতি” শব্গটি নিয়ে সামান্য একটু বিশ্লেষণ করে 
দেখাতে চাই এই শব্দটি ইংরাজী] 179110108৩1 শন্ষের চরিত্রের 
অনুরূপ । ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জন থমস্‌ নিরক্ষব জনগণের 
সাংস্কৃতি এতিহ্াকে বোঝানোর জন্য সর্বপ্রথম [9161016 শবটি 
ব্যবহার কারেন। শব্দটি প্রথমে 8018191৩ ছিল ন! 1 611 ৪ 
191০ নামক ছুটি আলাদা আলাদা শব্দ নিষে মাঝে একটি 'হাইফেন: 
দিয়ে শব্দটি বাৰহার কবা হাতো । ছুটো। শব্দই ছিল ভালাদা 
আলদ। তর্থবহ । ১৮৭৮ গ্রীস্টান্ডে ইংলগ্ডে 508%-1016 9০০01619 
গঠিত হয় । মুখপত্রটিব নাম হথ্ব 4£'011-10£5 1[8০0109+ 
পরে 179171075 আবও পাবে 80161161001. শকটি গরথম 
দিকে ইংরাজীতে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হন্তা। পরে শব্দটির অর্থ 
সংকোচন হয়; জনসাধারণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। জীর্মাণ, 
আমেবিক! প্রভৃতি দেশে শব্দটির অর্থ' যথাক্রমে “সাধারণ গণ- 
সমাজ”, “সমাজের নিম্ন উপদ্ধীতি”', “মৌলিক সংস্কৃতি 
ভাধিকারী। মানবগোষ্ী” ইত্যাদি করা হয়। *1০16” শব্দটি 
প্রাচীন টিউটনিক অর্থ হল! “জ্ঞান দান বা আহুঘণ কবা” । সারা 
পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষায় গঠিত এই “7'011:1016 শব্দটি 
প্রচারিত হয় গেছে । ভ91/019:6 বলতে আশমর। 7011101ই 
বুঝি। এর কোন-ন্কাঙ্কাগ্রভ অর্থ নেই । আছে মনে মনে উপলদ্ধি । 
“জোকসংস্কৃতি? এখন আমাদের কাছে £01101016 শকের প্রতিশক 
হয়ে গেছে। শবটি "লোক” ও “সংস্কৃতি” দুইটি আলাদা আলাদা" 
শব্দ নিয়ে গঠিত হফেছে। “লোক' শব্দটির অর্থ দুইটি যথা" 
(১) “লোক? অর্থে জনসাধারণ বা মনুষ্য, যেমম “লোকে 
ঘোৌকারণা” । (২) “লোক” শব আবার ভুষন অর্থে হ্যবহ্ছত হয়ে' 
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থাকে । যথা মন্তুযুলোক, ন্বর্গলোক, কিন্নর লোক, “দেবলোক', 
পরলোক প্রভৃতি । “সংস্কৃতি' শব্দটির একট। ব্যাপক আর্থ আছে। 
পৃথিবী বা মন্তুযালোকের যে কোন একটা প্রান্তের মনুষ্য সমাজের 
রীতি, নীতি । ধর্ম, কম্ম। আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পাবণ, শিক্ষা- 
দীক্ষা ও কুষি-শিল্প তথা মানবমণ্ডলীর সমগ্র জীবনচর্যাকেই 
বুঝায় । “লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ভর অর্থ হচ্ছে সমগ্র মন্তুযু- 
লোকে বসবাসকারী লোকমগুলীব সমগ্র জীবনচর্য | ইংরাজী 
170111916 শব্দটি এই একই অর্থের গ্োতক | তাই এই শব্দটি 
ইংবাজী [181016 শব্দের টপযক্ত 'ভাঁবশীয় প্রতিশব্দ | 

| জাকপংস্কৃতির বিভাজন । লোকসংক্কতিকে লোক- 
স.্গতিবিদ পঞ্ডিতগণ নানা ভাগে বিভক্ত কবোছন। আমি লোক- 
সংন্কতি বিষষে শিক্ষালা[ভর জন্য পশ্চিনকধলাব গ্রামে গ্রামে পায়ে 
হেঁটে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছি | দেখেছি বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, 
উত্সব, পাঁধণ, মেল। ইহঠ্যাদি। গভারভাবে মিশেছি বাংলার 
সাশামব জানের সঙ্গে । এই দেখাশুনা « মেলামেশায় আমি 
'যতানিচ্তরতা লাভ করেছি, তার আলোকে “লোকসংস্কতি”-কে 
নিম্নলিখিত বিভাগে বিভাজন করলাম । যথা--(ক) লোকসাহিত্য 
(খ)ট লোকলঙ্গত (গ) লোকশাটা (ঘ) লোকনৃত্য (ড) লোক- 
বান (৯) লোকশিল্প (ছ) লোকবিদ্ঞা (জ) লোকশিক্ষ। 
(ঝ) লে।ককপ্প (ঞ) লোকক্রাডা (উ) লোকচিকিৎস। ও উষধ 
(১) লোকথাদ্ভচ (ড) লোক আচার (9) লোকসংঘধ (ণ) লোক 
উৎসব ৫ পার্বণ ও (5) লোক দেবতা ইত্যাদি । এই বিভাগ- 
গুলির আবার নান! উপৰিভাগ আছে। তা হলো-- 

(ক) লোকপাহিত্য 2 লোককথা, ছড়া, লোকগাথা, হেঁয়ালি, 
ধধ1, কাহিনী, কিংবদন্তী, গুবাপ, প্রবচন, ব্রতকথা € মরছিয়। 
বা শোকগাথ। । 

(খ) লোকসঙ্গীত :-_ পাঁচালী, তরজা, কবির লড়াই, শাখা, 
ৰাউল. বাদ, ময়ুরপজ্ঘী, থেটু, পট, ফকিরা, মুসলিম বিয়ে, পীরের 
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ভাওইয়, অষ্টক, ভাছু, ঝাপাঁন, হাপু* বোলান, ছাদ পেটানো, 
লইফুল. গাড়োয়ান, ভারতোলা, নলকুপ বসানো, যাত। পেষা, 
সত! কাটার গান এবং আর অনেক । 

(গ) লোঁকনাট; £-লেটো, আলকাপ, ছেচড়া» গম্ভীর, 
কৃষ্ণযাত্রা, সত্যপীরের গান, মাণিক পারের গান, বেহুল।র ভাসান- 
যাত্রা, লোককাহিনী, কাপন্বীপ, কুষাণ ও কাপ (মুসলিম বিয়ে 
গানে) ইত্যাদি | 

(ঘ) লোক নৃত্য ।__গাজন, ৰোলান, ঝুমুর, ভাজে, কথক, 
ছোৌ-নাচ, পুতুল, বাঘ, কাঠি, ঘোড়া, পাতা, মাদার, সীওতালী, 
রাভাদের মাছধরা, ওরাঁওদের কাঠি, মহরমের লাঠি, বাঙালা৭ 
উজুলি পিজুলি, ছুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের নাঁচ। 

(ও) লোকবাছ্য £_-ঢাক, ঢোল, বাঁশী, কাসী, ডুবকা, 
ঢোলক, মাদল, বেহাল।, সারিণ্না, খঞ্জনী, একতারা, দৌ-তারা, 
তানপুরা, গাব.গুবাগুব, ঘুঙ,ব, টামীক, তুমদ।, সাঁড়পা, সাকেয়া ও 
বিষম ঢাক। ইত্যাদি । 

(চ) লোকশিল্প :_মাটির কাজ, শোলার কাজ, নাশের 
কাজ, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, শ্রীতলপাটি, তালপাতা, স্থুতো 
ইত্যাদির হাত পাখা, আলপনা, নকৃশীর্কাথা, পট, নকশী, দেয়াল 
চিত্র, ধাতুর নাজ, নাটি ও ধাতুর তৈরি মুত, পাথবের তৈবা নান। 
দ্রব্য, হাতির দাতেব কাজ ও স্ততোর নানা কাজ ইত্যাদি । 

(ছ) লোকবিছ্য। _মন্ত্রঃ তন্ত্র কৃখি, [শর্প, নৌ-চালনা, মা 
ধরা, গোপালন ও সাপ ধর। ইত্যাদি বু বিবিধ কাজের 'প্রণাল। 
মনেরাখা ও শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়! | 


(জ) লে।ক শিক্ষা :£__দেশের এক একজন মানুষ এক এক 
রকম বা অনেক রকণ বিদ্যা জানেন, তাদের নিকট গিয়ে এই 
লোকৰিগ্ার শিক্ষা নেওয়া, প্রয়োগ কর! ইত্যাদি হলো লোক- 
শিক্ষা । এইসব লোকশিক্ষা হলো রান্না"বাননা, খাবার তৈরা 
ইত্যাদি শিক্ষা, কৃষির কাজ, শিকার, পশ্ড বধ, চামড়া, মাংস ও 
হাড় আলাদা করা ইত্যাদি বহু বিবিধ কাজ শিক্ষা কর! । 
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(ঝ) লোককর্ম ;-কৃষি, জলসেচ, নৌ চালনা, বিদে, 
কোঁদাল-ফাউড়া চালান, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, চামার, 
তাতী, ছুতোব, মাছধবা ও খংনা (0810017001৮11)) ইত্যাদি | 

(4) লোক্ক্রীড়। £- হা-ডু্ড়ৎ কপাটি, নোনভাড়ী, রাঁই- 
বেশে, খেটে খলা ও মালামে। ইত্যাদি | 

(টী লোকচিকিতসা « ঈষপ £_ভাবত তথ। গ্রামবাংলণয় 
বক লোকচিকিতসক আছেন, এরা গাছ গাছড়া, জড়ি বুটি, গন্ব, 
হম্ব, কোরান শবীফেব শুরা পা” ইতাদি দ্বারা ভূত-ছাডানো, 
উলঞঠাঁয় মান্তষ, গরু. ছাগল, ভেড়া, মতিম ৪ পাখী ইত্যাদি 
চিকিৎসা ক্র থাকেন । এবা হলেন ওব।, গ্ুণীন ও গীর প্রভৃতি । 

'ঠ) লোকখাছা ভা *, মুড়ি, মক্কী, মোয়া, নাড,১ ধকি, 
পাঁটালি, খঞ্ পিঠে, ভূবে, ফুলবাভাসা, পাকান, জীদশী, ভড়ম, 
গীিয়া, সরুটিকুলী, পায়, শব, চিডে। মোববলাঃ আচান 
নিবনা, কীভি, ভাডজাড়ো গুড, শিবণী, কিবশী, হালুয়া, পুয়ো, 
ফলডি, বেঞ্নি, শালুর দম, আলব চপ '& কষবিতরকাঁবী ইত্যাদি | 

(ড) লোক আচার *- জন্ম, বিবাহ, মুত, নানকরণ, 
উপনঘন, উৎসব, পার্বণ ও কৃঘি ইত্ভাদি উপলপে, মানা মেয়েলী, 
গানা বাঁ লৌকিক আচার অন্গান ইত্যাদি করা। 


(ঢ) লোক সংঘধ £--পৌব শ্লানেব মারামারি বা পিঠে 
লড়াই, কযান্তিক লন্ডাই, নারকেল কাঁড়ীকাড়ি বা নন্দোত্সব গ্রাম্য 
দেব ভার পুজা উপলক্ষে স্বান'য় সংঘধঃ মহবনের লাঠি খেলা ও 
মুকাভিনয় ও গ্রামা দেবদেবীর পুজা টপলান্গে বলিব পাঠাব মুণ্ড 
নি কাড়াকাড়ি ইত।াদি | 

(ণ) লোক উৎসব ও পাঁবণ ;--মেল।, ডাক, মুঠ, নবাম, 
বেরা, ঈদ, শব-ই-বরাত ও শিকার ইত্যাদি | 

(ত) লোক দেব! £-_ষাটি মা, ওলাবিবি, রঙ্গিনী, পাড় 
ঠাকুর, পাঁড় শাহ, গীরের মকবের! ও আতুর আড়ার বৃক্ষ ইত্যাি। 
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(লো তেত৫7র উত্তা সভার £- লোকসংক্কৃতির লোক- 
পাহিত্য শাখার অন্যতম উপশাখা লোককথা। লোককথা শব্দটি 
“লোক? ও “কথা” নামক আলাদ। আলাদ। ছুইটি শব্দ দ্বারা 
গঠিত । লোক"? শ্টির স্বল্প ব্যাখ্যা! “লোকসংস্কৃতি' আলোচন! 
প্রসঙ্গে করার চেষ্টা করেছি । এখানে সেই একই ব্যাখা! প্রযোজা । 
এখন “কথ” শব্দটির ব্যাখ্যা 2 'লোক' অর্থে মানুষ এবং “লোক' 
অর্থেম্থান। এই লোক বা মানুষের মুখগহরর বিশ্বত্্ষ্টা, এমন 
নুশিপুণ ভাবে হি করেছেন যে লোক বা মানুষ তার জিহবা দাত, 
ঠেট, চোয়াল, তালু* ₹গ ও শাক ইত্াদির সঞ্চালনে অর্থবহ শব্দ 
উচ্চারণ করতে পারে । এই অথবহ উচ্চাখন হলো “কথ” | 
নানুমের নত অর্থলহ উচ্চারণ পণ্ড, পাখা, সর্প ৪ জলজ রাণী 
করাতে পরবে না। এইজন্য মানুবাকে বলা! হয় আশরাফুল 
মখলকাত”? তাথাৎ সৃষ্টির শ্রেগ । 

| মানুষ ও কথা 1 হগিব শ্রেষ্ঠ মানুষই শক্তি রাখে অথবহ 
কথা বলার । এই বিশ্বলোকে বা পৃথিবাব বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছে মান্ুব। ভূ-পুষ্ের এক এক ম্তান এক এক প্রকার, 
যেমন কোন কোন স্থান সবুজ বুক্ষশোভিত তৃণমণ্ডিত সমতল 
ভূমি, কোন কোন স্থান বনময়, কোন কোন স্থান তৃণময, কোন 
কোন স্থান মরুড়মি € পবতময়, কোন কোন স্তান আবার বরে; 
ঢাকা, কোন কোন স্থান বন্ধর, কোন কোন স্তান নদ-নদী] বে।&৩ 
জলময় ও কোন কোন শ্তান শুধু জলময়। জলবায়ু, প্রাকৃতিক 
পরিবেশ ইত্যাদির জন্য কোন স্থান গ্রাক্মগ্রধাণ, কোন স্থান শীত 
গ্রধান, কোন স্থান নাতিশীতোষ ও কোন স্থানের জলবায়ু 
চরমভাবাপন্ন । মানুষ উল্ত সব এলেকাতেই বসবাস করে। এই 
সব বসবাসের জন্য কোন মানুষ ফল।, কোন মানুষ কালো, কোন 
মানুষ ঘোর কালে। ও কোন কোন মানুষ গীত। এ একই কারণে 
কেহ কুশ, কেহ স্থূল, কেহ দীর্ঘ, কেহ খব ও কেহ নাঠিদীর্ঘ। 
মাঁবার প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু ও (দহিক গঠন ইত্যাদির 
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জন্য মাছুষ বিভিন্ন ভাষাভাষী | এইসব কারণের জন্য পৃথিবীর 
বুকে টি হয়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানবগোষ্টী । 

পথিবীর যে কোন মানবগোরষ্ঠীর মধো যখন কোন শিশু 
জন্মগ্রহণ করে, তখন সেই সেঈ গোষ্গীব মানবশিশু মাতৃদুগ্ধ পান 
কবে পীরে ধীবে বড় হয়। তাবপর শিশু এক বিশেষ বয়সে নিজ 
গোগীব ভাষায় কথা বলতে শেখে । শিশু প্রথমে মায়েব মুখে, 
'শবপব বাড়ীর শান্ীয় স্বজন, গ্রতিবেশী'ব নিকট, তারপর ক্রমে 
ক্রমে বিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষাকেন্দ, বিবাহ, কুটুন্থিতা, খেলাধুলা, 
লাদেশযাত্রা ইত্যাদি মাধানে একই ভাষার বিভিন্ন কূপ ও নানা 
গাব ভাষ+র সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে, কথা বলত শেখে । 
ঠাই “কথা” শব্দটির সাধাতণ € প্রথগ আর্থ হালা লোক বা 
মানেন মখে উচ্চাবিত স্বভাষাঁছাষাধ বোধগনমা অর্থপূর্ণ শব্জ 
কিন্ত এট “কথ।” শব্দটিব আব একটি বাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ বাখা 
ভাখপ্ | শীালে। এই দিশলোকে বসবাসকারী মন্তষা জাবনধার। ও 
সংগ্রানগয় জ'বানের কাতিনী । সেই শাদিম যগ হতে বর্তমান যগ 
পর্যন কথায় কথায় চলে আসাছে মন্তযা জীবনের সংগ্রামধারার 
কথ।। «ই কথাব উৎস পন্ধান করাতে গেলে আমাদের পিছিয়ে 
যোতে ভাবে অনেক দুবে, সেই গাঁদিম মানব বসদ্ি-কালে | কিন্ত 
সেই তা।দিমযুগেব নান্তষ এখন পৌোচ নাই । আছে তাঁদের বংশধর ও 
নান। প্রকার পপ্রত্বনিদর্শন কিংব। ভাষার কিছু কিছু চিহাবশেষ | 

| পৃথিবীণ্ত মানুুষর জন্মকাল 1 পৃথিবীতে মানব 
বসন কখন শুক হয়েছিল? এ শি?্য ভতব্ববিদ পণ্ডিতগণের মধো 
শান। মতভেদ আহে | তবে ভূতন্ববিদ পর্ডিতগণ পুথিবীর বয়সকে 
তিনভাগ বিভক্ত কাবেছেন 2 £%1 70) প্রতারক (1১8186- 
০01০), (২) মধ্যজাবক (816507%010) ও (৩) নব্যজীবক 
(0817)0%010)1 এই প্রতিটি বিভাগ আবার নানা উপবিভাগে 
বিভক্ত । নবাজী।বকে শুরু হায়েছিল মানব বসতি । এই নব্য 
জ'বক (09110920819) আবার সাশ্চটি বিভাগে বিভক্ত; যথা_ 
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(১) প্রাগাধূনিক (20০506), (২) অল্লাধুনিক (01120905206) 
(৩) মধ্যাধুনিক (1৬1900106) (8) বহুবাধুনিক (৮১০11906106), 
(৫) আন্ত্যাধুনিক (81519100686), (৬) উপাধূুনিক (9.1০- 
(1১9)০0০999) এবং (৭) আধুনিক (1হ01909189) ইত্যাদি । 
নব্যজীবক যুগের কোন উপযুগে পৃথিবীতে মনুষ্য বসতি শুরু 
হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ থাকলেও সকল 
ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত একমত যে অন্ত্যাধুনিক যুগ হতে পৃথিবীতে মাঁনৰ 
বসতি শুরু হয়েছিল। লোককথার উৎস সন্ধান করতে গেলে 
আমাদের এই আন্ক্াধুনিক উপযুগ হতে মানব বা লোকের উধা- 
কালীন জীবনযাত্রা হতে অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। কিন্তু এই 
কথ। লেখ। যত সহজ, সন্ধান করা তত সহজ কাজ নয়। কারণ 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি সেধুগের মানুষ আজ আমাদের মধে। বেঁচে 
নাই । তবে তাদের উত্তপপুক্ষ আমন। বর্তমান । আনাদেরই 
লোকজীবনচর্ষ। হতে সন্ধান করতে হবে লোককথার উতসেব। 
ধর্মগ্রানধা মান্না জন্াভথ) _প্রাচান মানব 
গোষ্টীগুলির মধো বিশিন্ন ধর্গ্রচারক আবিভূত হয়েছিলেন! 
এইসব ধর্ম গ্রন্থে মানুবের জন্মকধা আছে । বিভিন্ন ধর্মগ্রন্তের মধো 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো “জবর”, তির”, এইজিল”, “কুর- 
আন”, “বেদ” ও “জেন্দ[বেস্তা” প্রভৃতি | এই গ্রন্থগুলির প্রথম চতুষ্টয় 
হতে জান। যায় যে সবশক্তিমান বিশবশ্রষ্টা সর্ণগথম হজরঙ আদমবে, 
তেরী করে তাক মধ্যে প্রাণ গুতিদ্ঞা করেন ; তারপব সার বান 
পাজাবের হাড় হতে সি করেন তার সঙ্গিনীকে যার নাম ঈভ ব। 
হৃওয়।। চারা ম্বর্গের উদ্ভানে ভ্রমণ কারে বেড়ান । সর্বশক্তি" 
নানের আদেশ অমানা করে'এক দেবদূত শয়ঠান হয়ে যায়। এই 
শয়তানের ও|রোচনায় আদি পিতা €ও আদি মাতা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ 
করে মর্তো নেমে আসেন । এই আদি পিভ-নাতার সন্তান পুথিবার 
মনুযাকুল। আদিপিতা। সর্বপ্রথম পূথিবীব বুকে এক পর্তশজে 
অবতরণ করেছিলেন ৷ বওমাণ শ্রীলঙ্কার “আদমশঙ্গ” নামক পর্বতটি, 
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এই পর্বত বলে অনেকে নে করেন। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবস্তী 
প্রণালীর উপর “আদমের সেতু” (2048 31110 0)-র 
নিদর্শনও আছে বলে অনেকের ধারণা । সম্ভবতঃ পৃথিবীতে এই 
সময়টা অন্ত্যাধুনিক যুগ ছিল। 


“বেদ” আর জাতির ভারতীয় শাখার ধর্মগ্রন্থ; বেদের 
দশাবতারের কথা আছে। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য 
অবতারের স্থর্টি। দশাবতার হলো! মৎস, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, 
বামন, ভূগুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কক্ষি। মংসাবতারের সময় 
পৃথিবীতে মহাপ্রলয় হয়েছিল। জলমগ্র হয়েছিল পুথিবী। 
মন্ন একট! নৌকায় উঠে একট বড় মাছের কাটায় বেঁধে রেখেছিল 
ভাব নৌকার দড়ি। তার জন্ত নৌকা অন্যত্র ভেসে যায়নি । 
এই “মনু” হতে মানুষের বংশবিস্তার হয়েছিল পুথিবীতে। 
“জেন্নাবেস্তা”শ্য এই মহাপ্রলয়ব উল্লেখ আছে। উক্ত প্রথম 
গ্রন্থ চতুষ্টয়ে এই মহাপ্রলয় ও পৃথিবীব্যাপী বন্যার উল্লেখ আছে। 
আদমের এক বংশধর ছিল নুহ” । তার সময় মহাপ্রলয়ে 
পৃথিবীর পাখীকুল, সারা পুথিবীর জীবজন্ত ও মনুয়াকুল ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল। এই নৃহই হলে। মন্ভ। ভার্ধযা মধ্য এশিয়। হতে 
ভাবতে এসেছিল ইরান হয়ে। সেমেটিকরা ভাইনে হাতে ৰামে 
লিপি পাঠ করে। ইরানীয় আর্ধরা করে বাম হতে ডাইনে। 
'নৃহ'_এই ইরানী উচ্চারণে “নুম”। হে স্থলে মি উচ্চারণ 
করাতো ইরানীবা ৷ 'নুম' তাই ভারতে এসে হয়ে গেল মনু । 
ধর্মগ্রন্থে মনুষ্য বসতির বিবরণী হলো এই | 

[মানাষর গুহাজীবন ও পরৰত্তী যুগ ]- প্রাথমিক 
পর্যায়ে মানুষ পর্বত গুহার মধ্যে বসবাস করতো! বলে এ বিষয়ে 
পত্ডিতগণ মতামত প্রকাশ করেছেন। ধর্মগ্ন্থ.হতে জানা যাচ্ছে 
যে আদি মানব পর্বতের উপর প্রথম নেমেছিল । পর্তত গুহাই 
হলো! মানবগোষ্ঠীর প্রথম নিবাসন্থল। জল ছিল মানব জীবনের 
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বন্ত, তাই আদিম মানব গো্ী পর্বত নিঃস্ত 
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জলধারার নিকটবত্তর্শ গুছায় বসবাস করতো। পর্বতের উপর 
পাপ, নানা বন্য জীবজন্ত বসবাস করতে, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে 
মানুষকে বেঁচে থাকতে স্ৃতে! | প্রথমে পাথর ছুড়ে, পরে পাথরকে 
একটু মেজে ঘষে হাতে ধরার মত করে তাই নিয়ে মানুষ তার 
শত্রুদের বধ করতো, এ ছাড়। গায়ে ঢাল নিয়েও মানুষ শত্রর সাথে 
মোৌকাবিল। করতো । এই যুগকে এতিহাসিকগণ বলেছেন পুরাতন 
পাথরের যুগ (8৪18০০11010 485) | এরপর মানুষ ক্রমে ক্রমে 
পাথরকে ঘষে ঘষে আরও মন্থণ করে ত নান। কাজে ব্যবহার করতে 
শিখল। এই যুগকে এতিহাসিকগণ বলেছেন নৃতন পাথরের যুগ 
(46০01101010 £8৪)| তারপব মানুষ ধীরে ধীরে মনের কৌতৃহলে 
জলের উৎস ধরে নেমে এলো নীচে, আরও নীচে । পেল জল 
আর মাটির সন্ধান ।। বনের বন্য পশু গরু, ছাগল, ভেড়া, গাধা, 
শুকর প্রভৃতি জীব; হাস, মুব্গী ও বিভিন্ন পাখী। ভালুক, 
কুকুর, কুন, বানর ইত্যাদি জন্ত ও সাপ প্রভৃতি ধরে পৌষ মানাল 
ও সাপকে করল ঝাঁপিবন্দী। তারপর এক এক দল নিয়ে ঘুরে 
বেড়াতে লাগল একস্থান থেকে অন্য স্থানে । তৃণক্ষেত্র, জল ইত্যাদি 
নিয়ে হলে। এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গো্ঠীর যুদ্ধ। তারপর একদিন 
ন্র্যের পরিক্রমা, বায়ুর গতি দেখে নদী ভরে তীরে মানুষ শুরু 
করল চাষকাস। রচিত হলো! নীড় । একদল মানুষ হলো স্থায়ী । 
মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলল । মানুষ আবিষ্কার করল তামা, 
গড়ল মাটির হঁড়িকুড়ি, থালা, ঘটিবাটি। এই যুগকে এতিহাসিক- 


গণ বলেছেন তামা-পাথরের যুগ (০108111১০61))0 48৪) । এই 
সময, বিশেষ মানুষের কার্ধকলাপ সমগ্র মনুষ্য সমাজের মনে 
ফেলতো। ছাপ । যেমন আদিম মানবের! দেখতো সাপ ও জন্ত। 
সয় পেতে। তা দেখে । কিন্তু একজন কি হু'জন সাহসে ভর করে 
সেই সাপ ব। জন্তকে মেরে ফেলল । সেই সাপ বা জন্তু অনেক 
মানুষকে ইতিপূর্বে মেরে ফেলেছিল । তখন সেই আদিম গোষ্ঠীর 
মধ্যে তার্দের কাধকলাপ সকল মানুষের মনে ফেলল ছাপ । তাদের 
কথ। মুখে মুখে ফিরতে লাগল। 
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[বীর্রত্ত ] গুহাজীবনে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে এবং সেই 
সঙ্গে পাহাড়ী জন্ত, সরীন্থপ ইত্যাদির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হতো। 
গুহাজীবনে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ অবশ্যই ছিল। কেহ ছিল 
'দহ্থিক গঠনে যেমন সুপটু, তেমনি ছিল সাহসী । অসমসাহসে 
ভর কবে প1থর ছুড়ে, গাছের ডাল ভেঙে হাতিয়ার কবে তার 
সাহাযো বন্যজন্ত, সাপ ইত্যাদি বধ করে গুহা মানৰ মানষগোষ্টীর 
দা্টি ভাকর্ধণ করেছিল । তার কথা মুখে মুখে ফিরতো ৷ পরবর্তী 
কালে যাধাবর জীবনে, বসতি স্থাপনের পর তৃণভূমি, কৃষিভূমি, 
জল ও নশরী ইত্যাদির জন্য গোগীতে গেচীতে লাগতো সংঘর্ষ । 
সেই সংঘর্ষে এক পক্ষ জিতভে।, শানু) পক্ষ হার স্ব'কার করে হটে 
মেতো | এক্ষেত্রে যুদ্ধে যারা ৰীবত্ব প্রদর্শন কবতো, ত1াদেন কথা 
গোষ্টীর মানব-মাঁনবীব মুখে মুখে ফিবতো । 

[ঙ্গাপ প্রা ]__আদিম নালবগোষ্টীর এক এক শাখ! বিষধর 
সাপকে স্বুকৌঁশলে ধরে তাঁর বিষেন থলি উপড়ে ও দাত ভেঙে 
তকে ঝাঁপিষন্দী করে, ছেলে মোয়দের সাপের খেলা দেখাতে। | 
এরাও ছিল সাহসী । তাই এদেব কথাও ফিরতো গোষ্ঠীর নাঁনৰ 
মানবীর মুখে সুখে । 

[জ্ীকভ্ন্ত্রপাখী ইতযাদিপরা ও পায় মানানা | 
__এক এক গোীতে এমন এমন নারী পুরুষ থবকতে।, যে ভারা 
ল্মকীশলে গরু, ছাগল, ভেড়া, শুকর, হরিণ, মহিষ, খরগোস, 
বানর, ভালুক, বাঘ, হাস, মুরগী নান। প্রকার পাখী ইত্যাদি ধরে 
তা পোষ মানাতো । গরুর দুধ খেতো, গরু, ছাগল? ভেড়া, শুকর, 
হরিণ, মনিব ও খরগোস ইত্যাদির মাংস খেতো । এইসব পোষ 
মানানো মানব মানবীর কথ! ঘুরতো গোষ্ঠীর মানব-মানবীর 
মুখে মুখে । 

[গৃহনির্মাণ ও ক্রাষি ]_গুহাজীবনের পর মানবগো্টী 
পর্বত নির্গত নির্ঝরের ধারাপথ ধারে ধীন্কে ধীরে নেমে এসেছিল 
সমতল ভূমিতে । প্রথমতঃ গোষ্ঠীপতি নিজ নিক্ত গোষ্ঠীর লোকজন 
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পশুপারখী নিয়ে একন্থান হন্কে অন্থন্থানে ঘুরে বেড়াত। তারপর 
যাযাবর গোর্ঠীর মানুষ্রো নদীর তীরে তীরে গুহ নির্মাণ ও সূর্যের 
গতি এবং বায়ুর গতি, মেঘের গমনাগমন দেখে কৃষিকাজ শুরঃ 
করেছিল । যারা কৃবি কাজের কৌশল উদ্ভাবন তথ। গুহনিম্মাণের 
কৌশল শিখেছিল তাদের কথা গোষ্ঠীর মানব-মানবীর মুখে মুখে 
ফিরতো । 

[যুদ্ধ |__আদিম জীবন হতে গুরু করে অগ্তাবধি গোর্ঠীতে 
গোষীতে, দেশে দেশে নানা কাাধণে যুদ্ধ বাধতো । এহ যদ্ধে 
স্বপক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন যোদ্ধা তাদের নৈপূণা দেখাতো । পরাজয়ের 
পর হয়তো কোন গোষ্ঠীকে বিজয়ী গো্গী ন্ট করে ফেলার চেষ্টা 
করতো । কিন্ত পরাজিত গোষ্টীব কোণ কোন শ্রনিপুণ যোদ্ধ। 
বুদ্ধিবলে সুকৌশলে পরাজিত গোগীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে 
গিয়ে প্রাণ বাচাতে। | যক্গক্ষেত্রে যেমন হিংস।, বিদ্বেষ ছিল, 
তেমনি ছিল উদ্দাবতা । অন্ত্রহান শর হাতে আন্ম তুলে দিয়ে তার 
সঙ্গে যুদ্ধ কগতে! | যুদ্ধের পর এমনি শানা কাহিনী গোতে 
গোষ্টীতে মানব মানষীর মুখে মুখে ফিরতো | 

[নারী |__নাৰী প্রিয়ারাপ যেমন পুরুষেব গনোরগ্জন করে, 
তেমনি নাতৃরূপে, ভগিন রূপে সেহ দিয়ে ম।নবশিশু লালন পালন 
কবে ম্ুন্দ বী নাবীর প্রতি পুরুমেব মন চিরকাল আকৃষ্ট হয়েছে, 
হচ্ছে এসং ভবিষ্যতেও হবে । কোন আদিমকীলে কোন গোষ্ঠীর 
সুন্দরীকে হয়ত ভালবেসেছিল অন্য গোষ্ঠীৰ যুবক, স্ুগঠিতদেহ। 
যৌবনোচ্ছল যুবককে এ হুন্দরীও ভালবেসেছিল। কিন্তু ষাধ! 
হয়ে দী।ডিয়েছিল সুন্দরীর পিতা, যিনি গোন্টীপতি । যুবক নিজ 
শক্তি বলে স্ুন্দরীকে নিয়ে শ্বাপদসন্কুল বনভূমি, ৰন্ঠাপ্রাবিত 
নদী, দুস্তর পথ পার হয়ে নান। বাধ। বিপত্তি অতিক্রম করে, বড 
কষ্ট স্বীকার করে নিজ গোষ্ঠীতে ফিরে এসেছিল । কিংবা কোন 
পুরুষের সুন্দরী স্ত্রী অন্য জনের সঙ্গে ভালবাসাবাসি ক'রে পালিয়ে 
শিয়েছিল । এই নিয়ে গোষ্টীদন্ব, যুদ্ধ ইত্যাদি হতো । গো্ঠীতে 
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গোষ্ঠীতে মানব-মানকীর' মুখে মুখে নারীদের প্রেম ভালবাসা, 
হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কথা ফিরতো । 

[পাহাড় 1--ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে মানৰ বসতি বিস্তার 
লাভ করতে লাগল । মানুষ দেখল পাহাড়, নদী, বন, সমুদ্র, মেঘ 
ইত্যাদি। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করার জন্য মানুষ চিন্ল 
মানুষকে । এক মানুষের মন, চরিত্র ইত্যাদির জন্য সেই সেই 
মানুষের প্রতীক হিলাবে বিভিন্ন পাথিব বস্তু, পশু, পাখী ও 
সবীন্থপ ইত্যাদির কল্পনা! করল মানুষ । পাহাড় সুউচ্চ । অনেক 
অত্যাচার সে সহা করে, তবুও সে অটল | তাই যে মানুষ ধৈর্যশ।ল, 
নিজে অত্যাচারিত হলেও সব সহা কবে, সকলেব উপকার করে 
চালে, সেইসব মানুষকে পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা! করলো মানুষ । 

| পাপ ।]সাপখল। একে বেকে »লে। সামান্য দোষ 
পেলেই ফেস করে ছোবল তোলে । এমন মানুষ সমাজে আছে, 
যাবা এই সাপের মত। চরিদে খঙসগ, আবার সাপের মত একে 
বেঁকে চলে । সামান্য ফাঁক গেলেই মান্ুষেব সর্বনাশ করে ছাড়ে। 

[কুপীর্র ]-কুমীর জলজ জীব, তবে ভাঙ্গায় উঠলেও মরে 
না । কিন্তুকুমীর হিংস্র । মানুষ বা ছোটখাটো জীব পেলে 
তাকে গিলে নেয়! ভাবার কুম।রেরা কিছুটা বোকা । তাহলেও 
ভিংন্ স্বভাবের । অনেক মান্তষকে তার চরিত্রের জন্ত কুরমীরের 
সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । 

[দেহ ও বাঘ]__সিংহ, বাঘ শক্তিশাল। ও হিংআ্র জন্তু। 
বলপূর্ব্বক নিরীহ বন্য জন্তকে বধ করে ভক্ষণ করে। সমাজে এমন 
মানুষ আছে যারা শক্তিশালী । তারা 'নরীহ মানুষদের দ্রব্যাদি 
বলপূর্ববক নিয়ে নেয় । বাঘেরা নানা জাতের। বড় বাঘ, চিতা, 
নেক্ডে প্রভৃতি । নেক্ড়ে বাঘ চতুর ও হিংস্র। চিত বাঘও 
চতুর । 

| গরু, (ভড়্া, হ্াগল 1--এগুলি নিরীহ জীব। উপকার 
করে মানুষের । তবু মানুষ এদের বধ করে। বনের মধ্যে একা 
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বাঘ, সিংহ ইত্যাদির ভক্ষ্য । শক্তিমান মানুষেরা চিরকাল নিরীহ 
নান্ুষদের উপর গোড়লী করে। তবে গরু, ছাগল ও ভেড়া 
ইত্যাদি ম্থযোগ পেলে জমিব ফসল নষ্ট করে । 

| মহিষ ]__মহিঘ তৃণভোজী জন্তু হলেও বেশ শক্তিশালী । 
বাঘ, সিংহ সহসা তাকে কাবু করতে পারে না । ছুর্বল মানুবদের 
দলে এমনি ছু" একটি বলশালী মানুষ জন্মায়। শক্তিশালী 
চাঁলকেবা সহসা তাদের ক্ষতি করতে পারে না। 

| বানর 1- বানর মানুনেস মত দেখতে, তবে কথা বলতে 
পারে ন।। গাছে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফের। করে। 
এর। নিরাহ হলেও দল বেধে থাকে, ফসলাদি নষ্ট কবে । বনে 
থাকে, মনুষ্য সমাজের নিকটেও থাকে । মান্থাষের মধো এমন 
মানুষ আছে যারা নিবীহ হয়ে থাকে, শক্তিশালা পক্ষেও যায়, 
আবার দুর্ল পক্ষের নিকটে আসে। স্থুযোগ পেলে লোকের 
ক্ষতি৪ কারে। এইসব মানব চবিত্রকে বানরের সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে । 

[গাণ্ধ)_ গাখ। নিরীহ, বোকাঃ কমঠ জব । সহজে পোষ 
মানে । আজীবন বোঝ বয়ে বেড়ায় । কোন প্রতিবাদ নাই । 
ম।নুষের মাধো এমন মানুষ আছে যার] খোটে মবে, বোকামিব জন্য 
জীবনে উন্নতি করতে পাবে না। তাদের গুতাক গাধা । 

| ঘাডা 1__-ঘোডা ন্ুন্দর, বুদ্ধিমান, কর্মঠ, শত্তিমান, 
দ্রেতগামী জীব । যানবাহনে ঘোড়া আজও কাজে লাগে। 
ঘোড়াকে উপযুক্ত খাৰার দিতে হয়, পরিচর্যা করতে হয় । মানুষের 
মধোও এমনি গৌরবময় অশ্বনুন্দর চরিত্র ভাছে। 

| শিরাল ] শিয়াল ধূর্ত জীব। কৌশল দ্রব্যাদি চুরি 
কার নিয় পালায় । আবার নিরীহ জীবের মত্ত থাকে । এমনি 
মনুষ্য চরিজ্ রও সমাজে বিছ্যমান। 

| হানতী | হাতী খুব বড় জন্ত। কিন্ত বুদ্ধি কম। দল বেঁধে 
জঙ্গলে থাকে । দল বেঁধে বড় জলাশয়ে নান করে, অপর জন্তব 
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কথা ভাবে না। চলমান বন্য হাঁতী শব্দ শুনলেই সেই দিকে 
অহেতুক আক্রমণ করে সব নঈ করে দেয়। মেরে ফেলে মানুষ ও 
অন্যান্য জীবজন্ত । এমনি চরিত্রের মানুষও সমাজে আছে। 

| মেঘ ]--মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। জলদানে পৃথিকীকে 
শহ্যশালী করে। প্রবল বারিপাতে বন্থা হয়। বিছ্যুৎপাতে বৃক্ষ 
“শব, জন্ত ও মানুষ মাবা যায় । তহেলেও মেঘ মানুষের উপকার 
করে। মেঘকে তাই মানুষ ভালবাসে । মানুষের সমাজে এমনি 
চবিত্রের মানুষও আছে । 

[নদী ]- নদী পাহাড় থেকে নেমে শাসে সমতলে; 
অবশেষে গায় সাগরে মিশে যায় । নদী মান্ুষেব গ্রাভীত উপকার 
নান । বন্য, ভাঙন ইত্যাদির মাতা যেমন কিছু ক্রিছু ক্ষতি করে, 
তার চেয়েও বেশ! কবে উপকার । ননার জল পান করে মানুষ, 
জলে হয় চাষ । নদী নৃতন পহিম]টি বহন করে এনে জগিকে 
উ্ব্বরা কবে । মনুয। সমাজে এমনি চঝিজ্রের মানুষ বিদ্যমান । 

| বন ও বক্ষ ]বুক্ষনয় স্থানই বন। বনে নানা প্শুপাখী 
তাশ্রয় লাভ করে। বুক ছায়া দেয়, ফল দেয়। তার কাঠ 
জ্বালানী ও নানা কাঙ্গে ব্যবহৃত । এমন মানুষ আছে যার 
শ্রায়ে বু মানুব থাকে, আবার সেই ব্যক্তি সমাজে নানা উপকার 
কবে। তাদেব বন ও বুক্ষেব 'প্রতীকরূপে কল্পনা করা হযেছে । 
ঝড়ে যেমন ষন ক্ষিপ্ত হয়ে বুক্ষাদি ভূপাতিত কবে, জাশশ্রয়দাতাও 
তেমনি নানা কারণে রাগান্বিত হয়ে, মানুষের কষ্টের কারণ হয়। 

| মুত্র ।--বিশাল জলরাশি দ্বারা বেছ্টিত সমুদ্র । নানা 
জলঙক্ত জীব সমুদ্রকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে । সমুদ্র হতে মেঘ 
স্ষ্টিয়। বায়ুতা বয়ে নিয়েযায়। সমুদ্র শান্ত হলেও ঝড়ের 
সময় অশান্ত হয়ে উঠে। সমাজ্ধে এনন মানুষ মাছে যার। সমুদ্রের 
মত শান্ত ও আশ্রয়স্থল । নান কারণে এইসব মানুষ রুষ্ট 
হয়। তখন তাঁর! অনেকের সর্বনাশ করে। 

[বায়ু )বায়ুমানষের বন্ধু। বায়ুর সমুদ্রে মাঞ্ুষ ডুবে 
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আছে। বায়ু মেঘ ধহন করে আনে । বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবী 
শম্গ্ামল হয় । এই বায়ু প্রৰল বেগে বইলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। 
এমনি চরিজ্রের মানুষও আছে পৃথিবীতে । 

| আকাশ] আাকাশ বিরাট, বিশাল । তার শেব নাই। 
আকাশ নীল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র আকাশে বিরাজমান । 
পাখীর। গাকাশের বুকে উড়ে উড়ে বেড়ায় । মেঘ আকাশে ভেসে 
বেভায়। মআাকাশ উদার। এমনি চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে 
বিরল নয়। 

| সূর্য |-স্্ধ আঁলে। দিয়ে পরথিবীকে বীচিয়ে রেখেছে । 
সুর্য না হলে পৃথিবীর মানু ভীবজন্ত বুক্ষাদি বাচতে! না। তাই 
ক্র্যকে মানুষ ভালবাসে, তাঁকে মানুষ আপন কাব নিয়েছে। 
সুর্য নিয়ে নান। গল্প স্টি হথেছে | 

| চক্র ।-ন্র্য ডুবে গেলে চন্দ্র আকাশে ওঠে | তার শালো। 
শ্সিপ্ধ। কলায় কলায় চন্দ্র বদ্ধি পেয়ে পূর্ণক্ষী লাভ কারে, আবার 
কলায় কলায় ক্ষয় পেয়ে চন্দ্র গদশ্য হয় অগাবম্যাঘ | চন্দ্র শিয়েও 
নান। গঞ্প স্থ্ি হয়োছে । 

| ন্রক্ষব্ত |-রাতের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কবলে প্রচুর 
নক্ষত্র দেখ। যায় । এগুলি বিভিন্ন নান । বিভিন্ন “ক্ষত্র নিয়ে 
গল্প স্যটি হয়েছে । 

| পাখী] নানুষ দোখছে অনেক পাবা। কিছু পাখা 
নিবীহ এবং সহজে পোব মানে । এইসব পাখ। হালে। হাস, মৃব্তী, 
কবুতর, টিয়া, ময়না, শালিখ, ইত্যাদি। কিছু পাখী মাংসাশী, 
কাক, শকুন, চিল, বাজ ইত্যাদি । এক এক পাখীর এক এক রকম 
চরিত্র । মানুষের মধ্যেও এমনি চরিত্রের মানুষ গ্রচুর আছে। 

সেই গুহাজীবন থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত মামু 
পরিক্রম। করেছে সভ্যতার পয । মানুষের জীবনে মানুষ দেখেছে 
অনেক কিছু । ছাই দেখে শিখেছে ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছে । 
কৌশলে, শক্তিবলে পশু ধরা ও তাক পোষ মানানো, বন্যজন্থ 
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সরীস্থপ ইত্যাদি বধ, ঈপ্সিত নারী লাভ, শুচারণ ভূমি আবিষ্কার, 
যুদ্ধ বিগ্রহের কথা, বীরত্বের কথা, কৃষিজমি হাসিল, কৃষি দ্রব্য 
তৈরী করার কৌশল, কৃষিকাজের কৌশল, নৌকা, ডোঙ্গা তৈরীর 
কৌশল, জালবোনা, মাছ ধরার কৌশল, আলে। জ্বালার কৌশল, 
সুতা তৈরী ও কাপড় বোনীর কৌশল, রান্না খাবার তৈরীর কৌশল, 
গহনিমাণ কৌশল ও নান! কর্ম ইত্যাদি মানুষই উদ্ভাৰন করেছিল । 
এইসব কথ। মানুষের মুখে মুখে ফিরতো । বৃদ্ধার কাছে ছেলে 
মেয়ে, কিশোরেরা শুনতে! । আবার তারা বড় হতো । তারা 
এইসব কগা পরবর্তী গ্রজ্জন্মকে বলতো । এইভাবে কথার কথায় 
চলে আসতো মানুষের কথা । মানুষের জীবনের চলার পথের 
কথা, মানুষই বলতো মানুষকে । মানুষ ত| শুনতো। আবেগ ভরে । 
যা সে দেখে নাই, তা সে শুনে পুলকিত হতো । নিছ্েদের পুর্ব- 
পুরুবদের কথ! শুনে গর্ধোধ করতো তারা । এক কথার সাথে 
মিশে যেতো! আর এক কথা । একই কথা মুখে মুখে অন্তত গিয়ে 
নুতন রূপ লাভ করতো । এমনি করে ছড়াতো কথা । কথা 
এইভাবে চলে বেড়াতে! ৷ এইভাবে পর্বত নির্গত নির্বরের সুমধুর 
ধ্বনি, পৰ্তমালার দৃশ্য, পাখীর কুক্ধন, পশুবধ ও শক্রনিধনের 
সময় জরের উল্লাস, হিংল্র পশুর গর্জন, পশুর ডাক, সরীন্থপের 
হিস হিস শব্দ, একশ্রেণীর সাপের শিস, পাতার মন্র, মেঘমালা, 
মেঘের ডাক ও-ৰিহ্যুৎচমক, বৃষ্টির শব্দ, মৃদুমন্দ বায়ুর মিটি শব্দ, 
ঝড়ের গর্জন, ৰন্যার তাগ্ডৰ, সমুদ্রের শান্ত -ও অশান্ত রূপ, জোয়ার 
ভাটার টান, নদীর আকার্বাক নৃত্যময়ী পথচলা ও তার শব্দ, 
জলগ্রপাতেয় গর্জন, পর্তগাত্র হতে স্থানচ্যুতির শব, বনের 
বৃক্ষরাজির দৃশ্য ও ছায়া, গৃহপালিত পশু-পাখা ও পোষমানা বহ্য 
জন্ত সাপ ইত্যাধির প্রতি নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, প্রিয়জন বিয়োগ, 
পরাজয়ে ছুঃখের বেদনা ও কান্না, আকাশে উড়ভস্ত বিহঙ্গের 
বিহারছন্দ, মেঘের উড়ে যাওয়া, পশুপাখী, মানব-্মানবীর যৌন- 
মিলন, যুদ্ধবিগ্রহে দল ও ব্যক্তি বিশেষের বারত্বগরিমা, যুবকযুবতার 
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প্রেমনভীলবাসা, এই নিয়ে নানা ঘটনার ঘাত-্প্রতিঘাত, বিরহ- 
মিলন, শিশুর হাসিকান্না, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, নেহ, 
প্রীতি, প্রতিহিংসা, হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি মানব-মানবীর মনে 
গভীর রেখাপাত করেছিল । মানব-মাঁনবীর জীবনচর্ধা, ক্সার 
মানব সভ্যতার তগ্রগতির কথা, কথায় কথায় চলে এসেছিল 
মানব-মানবীর মধ্যে। একজন আর একজনকে বলেছিল, আর 
অন্যজন অন্যজনকে শুনায়েছিল। এইভাবে কথায় কথা গতি 
পেয়েছিল, মানুষের ভন্মধারা ও সভ্যতার ধারাপথে । এই 
ধারাপথে, এইকথাঁগুলি মানব-মানবীব মনের মণিকোঠায় যুগ যুগ 
ধরে সঞ্চিত হয়েছিল । সেখানে ঘটেছিল নূতন নুতন সংযোজন, 
তারপর 1 সরস সতেজ হয়ে জারক রসে জাবিত হয়েছিল । 
তারপর পুরাতন সানব-মানবার কাছ হতে তা এসছিল নুতন 
মাঁনব-মানবীর কাছে। এরা আবাব পুরাতন হায়েছিল, 'এরা 
আবার পৌঁছে দিয়েছিল নুতন মানব-মানবীকে । এক গেীর 
একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গিয়েছিল অন্যত্র । সেখানেও তার 
নিয়ে গিয়েছিল তাদের গোষ্টীর কথা । এইভাবে এক গোষ্ঠীর 
কথা অন্য গোষ্ঠীতে গিয়েছিল, অন্য গোষ্ঠীৰব আব এক গোঠীতে 
এসেছিল । এইভাবে কথাগুলি পরিক্রমা! করেছিল নাশ পথে, 
নান। পরিবেশে । এইভাবে মানব-মানকীর কণ্ঠে বাঁকে বকে 
কণ্ঠ পরিক্রম। ও পু্িলাভ ক'বে এসেছে আমাদেব কাছে “কথা” 
'কাহিনী”, রূপকথা”, উপকথা? রূপে । আমান্দর মন এগুলি 
শবণে তপ্তিলাভ করেছে । এই হলো লোককথার উংসের উৎস । 

| সংজ্ঞা ]__মনুষ্যলোকে বসবাঁলকারী, লোকের অতীত 


জীবন ও সভ্যতার অগ্রগতির ঘটনাবন্ছল নানা কথা ও কাহিনী, 
লোকদের মনোরঞজনের জন্য লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। 
এই ঘটনাবন্তল নানা কথ! ও কাহিনীগুলিই “লোককথা” । 
লোকজীবন ধারায় এগুলির জন্ম; লোকসমাজে ঘটেছে এগুকির 
বিকাশ, লোকসমাজের এক বিশেষ লোকমণ্ডল এর ধারক, ৰাহক ও 
প্রচারক । 
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| প্র্কতি ]লোককথাগুলি লোক জীবনধারাপথের নান 
ঘটনার সুলমএকত্র সমাবেশ । মানুষের মুখে মুখে এগুলি গ্রচারিত 
হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, দেশে বিদেশে । এগুলির বিরাট অংশ 
যেমন একস্থানে নষ্ট হয়ে গেছে, আবার অন্যস্থানে কথায় কথায় 
ফলিত প্রথায় তার নবজন্ম ঘটেছে । একদিকে নষ্ট হয়েছে অন্ত 
দিকে তা পুষ্িলাভ করেছে । মানুষের স্মৃতি ধরে রেখেছে মানুষের 
কথা । আর মানুষের চলার পথে প্রেম, বিরহ, সংঘাত, সংঘধ, 
হিংসা বিদ্বেষ, সেহ-গ্রীতি, ভালবাসা তথা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে 
এগিয়ে চলেছে । 

|৫লককগথার গ্রতারাভিদ - লোককথার নান প্রকার" 
ভেদ আছে। এক এক স্থানে, এক এক সময়ে এগুলিয় উত্তষ 
ঘটেছিল। স্থার্ন বিশেবে এগুলির নাম কেচ্ছা, পুরাণ কথা, 
শান্তর । প্রস্তাব, উপকথা, গুপ্তকথা, রূপকথা, রসকথা, এতকথা, 
খোশগপ্প ও বৈঠকী গন্প প্রভৃতি । এগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু 
অ]লোচন। করা যাক । 

“কেচ্ছা” শব্দটি গ্রাম বাংল।র খুব শোনা যায়। কেছ বলেন 
কিস্সা, কেহ বলেন কেচ্চা, কেহ বলেন কেসসা ইত্যাদি । শব্দটি 
মূলত আরবী । আরব বণিকগণ ইসলাম-পূর্ন যুগ হতে ভারতে 
তথা বাংলায় বাণিজ্য করতে আসতে! । সেই স্মত্রে শঞখটি এদেশে 
এসেছে । আরবাতে শব্দটির অর্থ হলে। গল্প-কাহিন।। গ্রাম- 
বাংলায় শব্দটির পরে কিছু অর্থ-অৰনতি ঘটেছে । উচ্চারণেও 
ঘটেছে বিকৃতি । অবৈধ গ্রাম্য প্রণয়ের ঘটনাকে আমর। *ক্রেচ্ছা” 
বলি। পবিত্র কুরআনে হজরত ইউন্ুফের কাস্িনীকে “আহ. সানাল 
কাসাস” শ্রে্ঠতম কাহিন] বলা হয়েছে দ্রঃ সরা ইউনুফ । 

'পুরাণ কগ!'-_পুরাণ 7 কথ। এই ছুইটি শব্দদ্বার! “পুরাণ কথা, 
শব্দটি গঠিত। পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন অর্থাৎ প্রাচীনকালের কথা 
বাকাহিনী। বহু প্রাচীনকালের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে 
পল্পবিত হয়ে চলে এসেছে বর্তমানকালে । তাই ৰলা হয়েছে 
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পুরাণ কথা । “শান্তর” শব্দটি গল্পকাহিনীরপে ব্যবহৃত হুয়ে থাকে 
পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে । শাস্তর শব্দ__ শাস্ত্র শব্দাগত । “শাস্ত্র” 
বল! হয় মহাপুরুষদের মুখের বাণীকে। কী কী মানব জীবনে 
করণীয়, কী কী করণীয় নয়, এই বিধি-নিষেধ নিয়ে শাস্ত্র | 
মহাপুরুষগণ উপদেশছলে নিষেধ না মেনে কাদের অমঙ্গল ঘটেছে 
এবং বিধি পালন কারে নিষেধ মেনে কাদের মঙ্গল হয়েছে তা 
জানসমক্ষে বর্ণনা! করে গিয়েছেন। এই শ্রেণীর কাহিন। হজরত 
ইসা (তাব উপর আল্লার শান্তি বধিত হোক )-র জীবনে গ্রচুব 
পাওয়া যায় । পাওয়া যায় হজরত মহম্মদের (তার উপর আল্লার 
শাস্তি বধিত হোক ) হাদিসের বর্ণনায় । ধম্মপদ ইত্যা দিতেও 
'এই শ্রেণীর কাহিনী আছে । তাই গল্প কাহিনীগুলিকে স্থান বা 
অঞ্চল বিশেষে শাস্তর বল। হয়। 

প্রস্তাব” কথাটির ভাব এই যে কোন গ্রামের কোন বৈঠক- 
খানায় বা দলিজে কিংবা গ্রাম্য মাঝারি ধরণের মুদিখানার 
দোকানের ৰারান্নায় সন্ধ্যাকালে গ্রামেব কিংবা খুব কাছাকাছি 
গ্রামের অনেক মানুষ লমবেত হয়ে নানা গ্রাম্য আলোচনার পর 
গল্প বলার প্রস্তাব করেন। গ্রামা বুদ্ধদের একজন প্রস্তাব 
আজ অমুক একটা “কেচ্ছা গাক্‌” । বৃদ্ধর গ্স্তাব অনুসারে 
সেই ব্যক্তি গল্প বল! নুরু করলেন। তাব গল্পটি হয়ত চল্ল 
ছু' রাঁতব্যাগী। আর একজন প্রস্তাব করল অসুক গল্পটা হোক 
ইত্যাদি । এই অর্থে গ্রাম্য গল্পকাহিনীগুলিকে প্রস্তাব বলা হয়। 

'উপকথা” শব্দটি উপ+4কণা এই দুইটি শব্দ দ্বারা গঠিত । 
উপ শাবর অর্থ হলে সংক্ষিপ্ত বা অসমাপ্ত । অর্থাৎ অসমবপ্ত কথা, 
যে কথশর সমাপ্তি নাই । উপকথার অর্থ কর হয়েছে সুন্দর সুন্দর 
কাহিনী, নীতিকথা। ইত্যাদি । লোককথাব মধ্যে বন্ধু প্রেমকাহিনী ও 
নীতিকথা! আছে তাই উপকথা নামটি এসেছে । 

গুপ্তকথা”*টি গুপ্ত +কথা শবদ্বার। গঠিত , ণ” শকটি অর্থ 
হলে গোপন । নর-নারীর জীবনে প্রেম ও ভালবাসা আসে, 
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ক্কিন্ত অবনয়ন আসে এক “মসতর্ক মুহুর্তে। এই প্রেম ভালবাসায় 
কোন সময় ঘটে মিলন, কোন সময় ঘটে বিরহ। সামাজিক 
রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যদিয়ে নরনারীর বিবাহ হয়। 
তানেক সময় দেখা যায় যুবতী বিধবা, তার যৌবনের তাগিদে 
একজনকে ভালবেসে তাকে নিয়ে অন্যত্র ঘর বেঁধেছে । যুবক 
যুবতী স্ত্রী ঘরে রেখে অন্যজনের কুমারী মেয়ে বা অন্থকারও যুবতী 
স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হ'য়ে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে । এইসব 
প্রেমকাহিনী সমাজেব গুপ্ত কথা ৷ প্রকাশ্যে এগুলি বল! যায় না। 
নারী নহলে একান্তে ও যুবক মহলে একান্তে এইসব গুপ্ত প্রণয়- 
কাহিনীগুলো সবাস আলোচিত হয়ে থাকে এবং আজও হয়। 
তাই বল। হয়েছে গুগুকথ।' | 

'াপকথ।” শব্দটি রূপকথা শব্দ্ধারা গঠিত । 'রূপ' 
শব্দের অর্থ হলো রূপজ সৌন্দধ (শ্ন্দর ।। সাধারণতঃ মুন্বী, 
রূপসী, সৌন্দর্যময়ী বাজকগ্যা, লাবণ্যময়। পরা ইত্যাদির সঙ্গে 
বপবাণ, সুন্দর রাজপুত্র, যুবা ইত্যাদির প্রেমবিরহ, ভালবাসা 
ইতাদির কাহিনীগুলোকে রূপকথা বলা হয়। রূপকথা শব্দটি 
শিশুমনে এক স্থায়ী আসন নিয়ে বসে আছে। বূপবত ও 
রূপবানদের কথা, তাই এর নাম রূপকথা । ভাষাতত্বৰিদ 
ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন আদিতে শব্ষটি ছিল “অপরূপকথা”। 
পবে অপরুপের “অপ খসে গিয়ে হয়েছে রূপকথা । 

'রসকথা” শব্দটি রর+কথ। এই দুইটি শব্দসহযে।গে গঠিত। 
'রস” শব্দটির অর্থ হলো৷ তরল মিষ্টি পদার্থ । ভাব-অর্থ সরস। 
এমন কিছু গল্পকাহিনী আছে যে গুলির মধ্যে শুক্চতা নাই, আছে 
সরসতা । সামান্য কাহিনী ভাল কথকের কথা বলার ভঙ্গিমায় তা 
রসসিক্ত হয়ে শ্রোতাকে রসাপ্ল,ত করে। ত্াই গ্রাম্য গল্পগুলিকে 
রসকথ। বলা হয়। 

'ব্রতকথা+ শব্দটি ব্রত + কথ। শবদার! গঠিত। ব্রত শব্দটির 
ভাব-অর্থ হলো! মানসিক মানত ইত্যাদি । এদেশের মেয়েরা 
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বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন ব্রত পালন করেন । এক একটি ব্রতে এক 
একটি গল্পকথা আছে। ব্রত উদ্ষাঁপনের সময় গল্পাকারে, ছড়ায়, 
গানের সুরে ব্রতপালনকারী মেয়েরা আবৃত্তি করেন। এই শ্রেণীর 
ব্রত-আশ্রিত কাহিনীগুলিকে “ত্রতকথা” বলা হয়। এগুলি 
ধর্মাকুল মনের সংস্কৃতিপুষ্ট ব্রতায়ন। 

প্রকৃত “খুশ” এটি ফারস। এখুশ”*এর অপভংশ শব্দ 
খোশ । 'খোশগরা' শদটি ধোশ গল এই ছুটি শবছ্ারা 
গঠিত । *খোশ' শব্দটি ফাসর্শ শব্দাগত ৷ এর অর্থ হলে। “আনন্দ? | 
কিচ্ছা কাহিনী সবগ্তলিই মানুষক আনন্দ দান কবে। কোন গল্প 
'এমন ভাষে কথকদ্বাবা পরিৰেশিত হয় যে, সেখানে হাম্তরসের 
প্রাধানা থাক্ষে। ছেলেমেয়েদের শিকট এইসবগুলি এক সময়ে 
খুশীব ৰার “1 নিষে শআাসতো, তাই এগলিকে স্থানে স্থানে “খোশ- 
গল বলা হতো । 

'বেঠকা গলা" শব্দটি ৈঠক+ই+গলু শকসহযোগে 
গঠিত । যেখানে নানুষ ঠ্বঠক কবে সেই স্থানটিকে বল! হয় 
বৈঠকখান। | পুরে গ্রামের মধ্যস্থলে একটি করে বৈঠকখানা 
থাকাতা । এখানে সমবেত হতো সন্ধাণ সময় তানক লোকন্রুন। 
গ্রানে গ্রীনে এবকম বৈঠকখান। খোজ করলে ছু' একট পাওয়া 
যাবে । এখানে বসে নানা প্রকার গল্পক্গাহিন চলে। বৈঠক 
খানায় বৈঠক্ক করে চলতে! গল্প তাই নাম (“বৈঠক হিন্দী, “খানা 
ফারসী |) 

| আকার বিভাজন | লোকসাহিত্য ও লোক- 
সংস্কৃতির টানে লোককথা সংগ্রহের ছন্য আমি পশ্চিমবাংল!র 
বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ঘুরেছি । ৰছ গল্প, কাহিনী সংগ্রহ করেছি। 
এই অভিজ্ঞতার আলোকে লোককথাগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে 
বিভীজন করা যেতে পারে । যথা--(ক) সাধারণ (খ) প্রেম 
কাহিনী (গ) ধাঁধামূলক (ঘ) পশু-পক্ষ'-সর্প-কুমীর-বৃক্ষ-নদী 
ইত্যাদি বিষয়ক (ও) শ্লোকমুলক ইত্যাদি । 
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লাককথ। বলার ভঙ্িমা _ লোককথার ভঙ্গিমাকে 
দুইতভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ লোককথার কথক 
শ্রোতাদের দিকে মুখ করে চাতুর্যে কথা আরন্ত করে । এ বিষয়ে 
আমার শৈশবকালের একটা মধুর ন্মৃতি আছে । আমাদের গ্রাম 
অজয় নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটা 
পুকুবের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল আমাদের বাড়ী । আমাদের 
বাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল রাবেয়া খাতুনদের বাড়ী । রাবেয়! 
খাতুনকে আমি “বুঝ” (দিদি) বলতাম । রাঁবেয়! খাতুন ছিল 
স্বন্দরী, রূপসী গ্রামা কন্যা । রাবেয়া খাতানের বিয়ে হয়েছিল 
তরুণ জোয়ান ঝড়ু শেখের সঙ্গে। ঝড়ু শেখ ছিল দৈহিক 
শক্তুতে শক্তিমান । যেমন ছিল কোদালে, তেমনি ছিল নাঙ্গলে, 
নিভানে, গাছানে । আবার অন্থবাচার দিনে যখন মালামোর 
আসার ঢোলে কাঠি পড়তো, তখন প। নেচে উঠতো ঝড়ু শেখের 
কঁদি মেরে নেংঅট খেঁচে যখন মালামোর আসরে লাফিয়ে গাড়াত 
তখন যে কোন মানুষ তাব হাতে হাত দিতে ভয় পেতো । আবার 
আলস সন্ধ্যায় টাদনীর আলোকে লালমাটি গোবর নিকানে! 
আঙিনায়, শীতল পাটির উপর বসে শ্রোতাদের “কেচ্ছা” বলতো 
বড়ু শেখ । তখন দেখেছি তার আলাদা আর এক রূপ । শ্রোতারা 
তাঁকে অর্ধচন্দ্রীকারে ঘিরে বসতে। | আর শ্রোতাদের দিকে মুখ 
করে বসতো ঝড়, শেখ । কেচ্ছা! বলাধ্ধ আগে সে আসর বন্দনা 
করতো, যথা 275 
আরশ উপর আল্লার কুরশ 
আল্লার মেহের মান কি চায়। 
আজ আপাং ছুলালের কেচ্ছ। 
নিলাইয় ঘায়। 
শোন শোন নর-নারী 
আপাং ছুলালের কথা। 


আপাং ছুলালের কথা শুনলে 
লোকের বুকে বাজবে ব্যথা । 
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এই বন্দনাগান গাইতে। ভরাট গলায়। তারপর গ্রাম্য ভাষায় 
চলতে! নানা কেচ্ছ।, যেমন “আপাং দুলাল”, “শ্বেত বসন্ত, 
“পেঁচো চোর”, ও “সখীসোনা” প্রভৃতি । আমি এই শৈশবকালে 
আমাদের বারান্ৰাধুক্ত মাটির কোঠ। ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালায় 
বসে প্ড়া ফেলে এট কেচ্ছ। শুনতাম। এর জগ্য মায়ের নিকট 
আনেক বকুনী খেয়েছি । তবে সেই শৈশবে কেচ্ছ। শুনতে শুনতে 
চলে ঘেত নন এক অজান! রাজ্যে । ঝড়, শেখ ও ভার স্ত্রী রাবেয়া 
খাতুন এখনগ বেচে আছে। আর নিকট হঠ বেশ কয়েকটি 
লোককথ। সংগ্রহ করেছি । 

লোঁককথার দ্বিতীয় ভঙ্গিম। হলে, কথন লোককথাটি 
শ্রোতাদেব নিট লোৌককথার আকারেই প্রকাশ কবে, যার জঙ্ব 
শ্রোতাদের মনে থেকে যায় একট। জিত্ঞাস। । তারা বিরক্ত না 
হয়ে আরও লোককথার শোনাব আগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বিঙয় 
ভঙ্গিমা নিম্বরূপ। এক গ্রাম ছিল এক সম্ভান্ত ব্রাক্ষণ। তার 
পেশ! গুরুগিরি । চারিপাশের বন্ত গ্রামে তর বন্ধ শিয়া । শিখুরা 
ব্রাক্মণ, কায়স্থ, সদগোপ ইত্যাদি । সকলে শ্রদ্ধাভারে ঠাকুর 
মশায়” বলে ডাকে । এই ঠাকুর মশায়ের বাড়ী গঙ্গা নদ] হতে 
অনেক দূরে | একবাঁব ঠাকুর মশায় ইচ্ছ। করলেন তিনি গঙ্গা 
স্নানে যাবেন। কিন্তু হাটাপথে হেঁটে যেতে পাগবেন না। 
কারণ বয়স হয়েছে । পাশের গ্রামে তার এক কায়স্থ শিধা আছে। 
তারা চাষা, বেশ ভাল চাষা । তার ছেলের! যেমন জোয়ান, 
তেমনি গরু মহিষগুলে। বলিষ্ঠ । গুরু মশায়কে গঙ্গানানে নিয়ে 
যাবে এ ঠো পুণ্যের ফাজ । চাষী বললে বেশ গুরুদেব, আমরা 
গাড়ীতে করে আপনাকে গঙ্গা্সান করিয়ে আনবো | চাষীর মধ্যম 
পুত্র বেশ শক্তিশালী জোয়ান। গুরুকে নিয়ে যাবার জন্তে সে 
গাড়ীর চাকায় হাল লাগাল । তাতে দিল গোবর মাটি। গাড়ীতে 
লাল তেল দিয়ে পাড়াতে ভাল টগ্গর বাধল। গরুর ছ!নি খাবার 
ডাল, খড়ের ছানি চটের বোরায় ভরে নিল । সাঙ্গালে রাখলো 
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নানা টুকিটাকি দ্রৰ্য। * গাড়ীর উপর খড়ের আটি খুলে গুরু কনে 
বিছিয়ে দিল । তার উপর কম্বল বিছিয়ে দ্রিল। দুটো! বলদই 
তেজী । চাষীর ছেলে গুরুমশায়নে বলল, গুরু মশীয় ! আমি 
আাপনাকে নিয়ে যাব | কিন্তু পথে যা দেখবো, তার মানে বলে 
দিতে হবে । মানে বললেই গাড়ী চালাব । আর মানে ন। নললে 
গরুর জে | নাঙ্গিয়ে দিব। পুণিমার আগেব রাতে গাড়া ছাড়া 
হলে। । গাড়ী চলেছে চলেছে, এলো চৌমাথাব মোড । ঠাকুর 
নশায় বলল, গাড়ী থানী। গীড়ী থামল । ঠাকুর মশায় গাড়া 
হাতে নেমে চৌমাথার উপর রক্ষিত প্সিহুর মাখানো ছুটে মড়ার 
মাথার উপখ লাথি মেবে গাড়িতে চাপল । তারপর বলল, গাড়ী 
চালাও । চাঁধীপুজ্র বলল, গড়াব মাথার উপর লাগি মারক্ষেন 
কেন? ঠাকুব মশায় বলল, ও কিছু না, এমনি । চাবীপুত বলল, 
তাহলে গাড়ী আন চালাব না ঠাকুর মশায় শুরু করল ছুই মী? 
মাথার কাহিনী | এই কাহিন। শেব হলে ভার একট। কিছু দেখ। 
যাবে পথি পার্থে। সেই কাহিন। বলতে পলতে যাৰেন ঠাকুব 
নশায়। এইভাবে গঙ্গার তীর পর্ষন্থ এগারোটা গল্প চলবে । 
তারপর স্নান সেবে ঠাকুর মশায় গন্য পথে যাবেন, তার এক বড় 
শিষ্যের বাড়াতে দেখ! করতে । এই পথে স্থানে স্থানে দেখ 
যাবে এগাকোটা দ্রব্য । তারও কাহিনী বলতে বলতে ধাবেন 
ঠাকুর মশীয়। ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে গল্প যেন চলমান । গ্রাম্য এই 
গল্প রলাব ভঙ্গিমার মাধ্যমে আছে এক গতি। “1কুর € মধুসূদন” 
এই শ্রেণীর গল্প ! 
একটা লোককথা কথক যখন বলছে, তখন নায়ক নাগ়িকা, 
সহনায়ক সহনায়িকার গুখ দিযে গ্রসঙ্গক্রমে চল আসছে তান্ ছু 
একটি লোককথা। এ প্রকার গল্প বলার ভঙ্গিনাও গ্রাম বাংলায় 
প্রচলিত আছে। এই পুস্তকে "সতীকমলা””, “সাদ ও সাইদ” ও 
« রৃত্বমালা”-২ গল্পে, গল্পের মধ্যে গল্প বলার নিদর্শন আছে । 
একটি “খাট”-কে ঘিরে নান! গল্প প্রচলিত আছে। এটিও 
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গল্প বলার এক বিশেষ ভজিমা । কোন রাজ। একট। খাট কিন্লেন, 
এখং রাতে সেই খাটে শয়ন করলেন । বাতের চার প্রস্থরে একটি 
করে পায়া নগর ভ্রমণে গেল ও নগর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথ 
বলল । এই চারটি পার রান্জার রাজ্যের গোপন খবর দ্িল। 
পবদিন সক!লে রাদা খাটের পায়াগুলির কাহিন। প্রত্যক্ষ করে 
দোষ।দের শাস্তি দিলেন। এমনি খাটের গল্প তুইটি সংগ্রহ 
নারেছি । “ঠকুব ও নধুস্থদন” গল্পে এই শ্রেণীর একটি গল্প আছে। 

'একশে। ভোতার্” গঞ্জও 9 বলার একট! বিশেষ ভঙগিশা । 
এক সদাগবের ছিল স্ন্দব! স্রী। আর ছিল এক তোত। পাখা । 
সে মানুষের মত কথা বলতে পরতো । সদাগর বাণিজা ক'ত 
যাবে । তোতাঁকে বলে গেল সব কিছু দেখতে ৷ এদিক সদাগারের 
সুন্দরী বৌ তার স্বামীর ধন্ধর সঙ্গে গোপন গ্রেমাসক্ত । গতি 
রাতে যখন প্রেমেধ অভিসাবে যেতে চায়, তোতাপাখ। বুনতে পেরে 
তাকে একটি কবে গল্প বলে । এহভাবে একশোটি গন সে একশো 
7১ বনন গণ দিন পা সবা)ণ কব এলো। পাখীর নিকট 
সব শুনে সদাগব তাপ বন্ধক উচিৎ শাস্তি দিল। নাতিগঞন্জ শুনে 
বৌটি গোপন প্রেম ত্যাগ কখল । 

বোলকলায় চন্রেব হ্রাস বৃদ্ধি ও ঘট । সংসারে মেয়েলা 
গব চালাক । চন্দ্রের বধোৌলকলা, আব মেয়েদের “ভাঠাব কলা” । 
প্রবাদ “মেয়ের আঠার কল।, ঘদি যায় পাপুড়; তে। বলে যায় 
খলা”। কস্ত্রারা স্বামীব অগোচবে অনেক কিছু করে বিন্ধ স্বামীকে 
ন।না গল্প ফেঁদে মাসল ঘটনা জানজে দেয়না । কোনও স্বামী 
তার ভ্ত্রীর কাছে আঠার কলা জানতে চাইবে, তখন একটা করে 
কল! দেখাবে । বলাবাছল্য সেগুলিও একটা করে গল্প বলার 
এক বিশেষ ভঙ্গিম। | 

ভারতবর্ধ প্রাচীন দেশ । এশ্বরিক গ্রন্থ “বেদ” এখানে প্রথম 
প্রচারিত হয়েছিল। বেদ চাঁরিভাগে বিভক্ত, যথা থাক্‌, 
যজুং, সাম « অথব। বেদের ভাষা নিয়ে উপনিষদ রচিত। 
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বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন প্রকার গল্পের প্রচলন জাছে। 

“রামারণ” ও “মহাভারত” ভারতবধের প্রাচীন মহাকাব্য | 
এই মহাকাব্য ছুঈটির মধ্যে নানা প্রকার গল্পকে একত্রিত করা 
হয়েছে । এদেশে বালীকি রচিত বামায়ণ ছাড়া তুলসীদাসের 
বামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, দশরথজাতক, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও 
আরও অনেক রামায়ণ গাচলিত আছে । এক রামায়ণের সঙ্গে 
আন্য বামায়ণেব নান। গবমিল দেখা যায় । সবচেয়ে মজার কথ। 
গ্রাম বাংলার নিবক্ষর হিন্দু-মুসলিম নরনারীর মুখে মুখে রামায়ণ ও 
গহাঁভ।বজেব নায়ক নায়িকাদের নিয়ে নানা প্রকার গলের গ্রচলন 
আছে, যার সঙ্গে মূল রামায়ণ, মহাভারতের গল্পের মিল নাই। 

“ধম্মপদমূ” বৌদ্ধদের শান্যতম একটি ধর্মগ্রন্থ । এই গ্রন্থ মধো 
গল্পচ্ছলে বুদ্ধাদেব তীর শিশ্কাদেব উপদেশ দিয়েছেন । 

“ইঞ্জিল” (বাইবেল) গ্রন্থ হজরত ঈসা (তাব উপ্ব আল্লার 
শান্তি বগিত হোক )ব উপর প্রত্যাদশ রূপে এাসছিল। এব 
মর্যো তিনি গল্পচ্ছলে নানী উপদেশ দিয়েছেন । “কোরান শরীফ” 
হজরত গোহাম্মদের (তার উপর গালাব শান্তি বধিত হোক ) 
নিকট এসেছিল গ্রত্যাদেশ রূপে ৮ এই গ্রন্থে আদ? “সামুদ” 
“নৃষ্ের প্লাবন) “গাসহাবে কাহয়ফ বা! “গুহাবাসীদেন কাহিনী, 
৪ “হজরত মুস| (তব উপন ভাল্লার শান্তি বধিত হোক) ও 
হজরত প্ঘাজেরের কাহিনী গল্পে মৃত উপাদেয়। হজরত 
মোহাম্মদ (তব উপর আল্লার শান্তি বধিত হোক ) উপদেশচ্ছলে 
নানা গল্প বলেছেন । “আলহাদিসের” মধ্যে তা সংকলিত আছে । 

ভারতবর্ষের কাশ্মীরে রাক্জ! দেবশর্মার সভাপপ্তিত বিষু্ শর্ম। 
ব। বিধপাই, ছুরনু রাজপুত্রদের নীতি শিক্ষা দিবার জন্য সংকলন 
করেন “পঞ্চতন্ত্” নীনক বিখ্যাত গঞ্পগ্রন্থ । গ্রন্থটি খ্রীস্টীয় ৫ম 
শতকের শেষে অথবা! যঠ শতকের প্রথম দিকে সংকলিত হয়েছিল | 
পঞ্চ তম্থের গল্পের মধ্যে গল্প বলার ভঙ্গিমা আছে। 

একাদশ শতাবে সোমদেষ রচন! করেন “কথা সরিৎ মাগর? । 
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এই গল্পগ্রস্থের মধ্যে একটি গল্প বলতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক 
গল্পের মবতারণ। করা হয়েছে । 
এ একই শতাব্দে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের “বৃহৎ কথামঞ্জরী” একটি 
বৃহৎ গল্পগ্রন্থ । এর মধ্যেও গল্পবলার বিশেষ ভঙ্গিমা আছে । 
“জাতকের কাহিনা” এক মুবৃহৎ গল্প সংকলন । এখানে 
বুদ্ধদেবকে নায়ক করে, তাঁর পূর্ব জন্মের নানা কাহিনী বলা 
হয়েছে । 

“হিতোপদেশ”'-এর গল্পগুলিও গঞ্নবলার এক বিশেষ ভ'জ্গমাকে ই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। বেতাল পঞ্চ বিংশতিতে রাজ। বির্ুমাদিত্যকে 
নায়ক সাজিয়ে বৃক্ষ হতে এক শবকে আনতে ৰলেছে এক সন্যাসা । 
শবের কথামত শব রাজা বিক্রমাদিত্যকে একট করে গল্প ব'লে 
বৃক্ষে চলে যাচ্ছে ; রাজা আবার তাকে হিয়ে আসছে । এইভাবে 
চবিবশট। গল্প আছে । 

বত্রিশ নিংহাসনে” বত্রিশট। পুতুলের উপর সিংহাসনটি 
বসান আছে । এই সিংহাসনটি ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের | 
অন্য এক রাজ। সিংহাঁসনটি উদ্ধার করে যেই বসতে যাবে অমনি 
পুতুল এটা গণ্প বালে নিংহাসন ছেড়ে চলে যাচ্ছে । এইভাবে 
বত্রিশট। গঞ্স । 

আমি গল্প সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন ভঞ্চল 
পরিক্রমা করেছি । এই সময় গ্রামবাংলার কুষিজীবি, শ্রমিক 
প্রভৃতি মানুষের মুখে শুনেছি নানা গন্প-কাহিনী । খাটের গল্পের 
সঙ্গে বন্তরশ পুতুলের, গল্পের মধো গর (সতী কমলা, সাদ ও সাইদ) 
জাতক ধরণের বেশ কয়েকটি গল্প ও আলাদা একটা বেতাল পঞ্চ 
বিংশতি ইত্যাদির সন্ধান পেয়েছি। এই গল্পবলার বিভিন্ন 
ভঙ্গিমার মূল কারণ হলো, এক থেয়ে গল্পবলার বিরক্তি নিরসন 
করা। কথক যখন গুরুদেবের গঙ্গান্সান উপলক্ষ্যে যাত্রাপথে 
বিভিন্ন দ্রব্য দেখে তার রূহস্ত ভেদ করতে প্য়ে একটা করে 
গল্প বলছে, কৌতুহলী শ্রোতাদের মন চলেছে যেন গল্পের 
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সাথে সাথে খাটের কাহিনী, জাতকের কাহিনী এবং অন্যান্য 
কাহিনী এই ভাবে নব নব ভঙ্গিমায় শ্রোতাদের নিকট পরিবেশনের 
ব্যবস্থ। করেছিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষরা । আমার ধারণ! 
মানব সমাঙ্গের মধ্যেই পঞ্চতন্্ জাতক, হ্বিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চ” 
বিংশতি, বত্রিশ পুতুল, এমন কি রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীও 
প্রচলিত ছিল । এগুলি সংগ্রহ করে বিশেষ ভঙ্গিমায় গল্প রূপ ও 
কাব্য রূপ দেওয়া হয়েছে । 

[কথজ গ্রসঙ্গ -__ লোককথা যারা বলেন তাদের বলা 
হয় “কথক” । লোককথা বলার প্রচলন কখন হতে শুরু হয়েছিল 
তা বলা মুশকিল । তবে অনুমান করা যেতে পারে সেই আদিম 
জীবনে মান্রধ যখন নিঝর্রের সন্নিকটে পর্বতের গুহায় বসবাস 
কহতো, তখন হতেই সম্ভবতঃ গল্পবলার শুরু । পাহাড়ের গঠন 
কেমন? জল কেমন কবে গড়িয়ে পড়ে? আাদিম শক্তিশালী 
নানুষ কিভাবে সর্প, হিংস্র জন্তু ইত্যাদিব সঙ্গে লড়াই ক'রে জিততো- 
সে কথ! এক শ্রেণীর নারী পুরুষ শোনাতো, প্রতিবেশী গুহার মানব- 
মানবীকে, ছেলেমেয়েকে । এমনি করেই একদিন লোককথা বলা 
শুরু হয়েছিল। একে অপরকে কথা বলতো । তাই হলে! 
“কথপোকথন” (কথা + উপকথন- কথোপ্কথন--সংস্কত শব্দ )। 
কথক গল্পকথ! খুব সরস করে বলে এক রসময় পরিমগ্ডল স্প্টি করে 
থাকেন। অনেক কথ।, অর্থাৎ একটা গল্পে নানা চরিতের মানুষ, 
পশু, প্রাখী, সাপ কত কি গ্রসঙ্গজ্রুমে এসে যায় । কত-কথা কথক 
ফলে থাকেন, এই “কত-কথা” হয়ত একদিন “কথকথায়” রূপ 
নিয়েছিল | “কথাকলি” শব্দটা1ও এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! যেতে 
পারে। কথা ও কলি । কথা অর্থাৎ কাহিনী, কলি অর্থাৎ একটি 
প্রসঙ্গ । ফলে যেমন কলি সাজানো থাকে। অর্থাৎ কলি 
সাজিয়ে স্থষ্টি হুয় একটি সুন্দর ফ.ল। গানের কলি সাজিয়ে হয় 
সম্পূর্ণ একটা গান। কথার কলি সাজিয়ে একটি সুন্দর জমাট 
কাহিনী তৈরী হয়। ভাই 'কথাকলি?। 
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“লাজকণথা” যার। বলেন, স্থান ও অঞ্চল বিশেষে 
তাদের বিভিন্ন নামে জভিহিত কর হয়। যেমন “কথক?” 
“আলাপনী+, “কেচ্ছাগায়ক”? ও শাস্তরওয়ালা হইত্যাদদি। 
ভারতবর্ষে কেচ্ছা” বলার যেমন লোক ছিল, তেমনি ছিল কেচ্ছা 
শোনার লোক । বালস।কি রামায়ণে লিখিত আছে যে ভরত 
মাতুলালয়ে গিয়েছে, মন তার বিষপন, আলাপিনী তকে গল্প 
শোনাচ্ছে, বিষ মনে প্রপন্নতা আনয়নের জন্ত । অধযোধ্যার রা. 
গৃহে গর্ভবতী পাতাকে পট দেখিয়ে পটের গল্প শোনাচ্ছে। চন্দ্রাবতীর 
রামায়ণে গর্ভবতী সাতাকে আলাপিনা উপকথা শোনাচ্ছে বলে 
উল্লেখ আছে । 

বৌদ্ধ যুগে অধিকাংশ সন্তান্ত পরিবারে আলাপিনী ও 
মা(লনীগণ একটা বিশেষ সময়ে পবিবারের সকলকে গল্প 
শোনাতে! । এরা ছিল বেতনভূুক। মালিনী যখন মেয়েদের 
মাথার চুল বাঁধতো ব৷ পাঁয়ে আল্তা পরাতে, তখন বলতো নানা 
শন্স | 

পাল বংশীয় অন্যতম বিখ্যাত রাজা হলেন ধর্মপাল 
( শ্বীঃ ৭৭০-৮১০ )। তা শৌর্ধ ও বীর্ষের কাহিনা রূপকথার 
মতো । আলাপিনীগণ যখন তার বর গাথা কথায় ও গানে 


গেয়ে গেয়ে তাকে শোনাতো, রাজা তখন নিজের প্রশংসা শুনে 
লজ্জায় অধোবদন হতেন । 


সেন রাজাদের রাজহকালে এক শ্রেণীর কর্মচারী তাদের 
গ্রশস্তিব কথা নেচেগেয়ে শোনাতেন। “শেক শুভোদয়ায়”, 
এই প্রকার উল্লেখ আছে। বাংলায় এরপর (১) মুসলিম 
শাসকদের আবির্ভাব ঘটে । যদিও মুসলিম রাঁজত্ের প্রথমদিকে 
নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির জন্য শাসকগণ ব্যস্ত থাকতো, তবুও 
অবলর সময়ে গল্প কথকগণ তাদেব গল্প শুনিয়ে তৃপ্তি দিত। 

মুঘল সম্রাট আকবর শাহ (শ্রী; ১৫৫৬-১৬০৫ ) তার নৰরত 
সভাসদ্‌ নিয়ে অবসর সময়ে নানা হাস্য পরিহাস করতেন। 
ন্বরত্বের অন্যতম (৩) রত্বু বিখ্যাত হাস্তরসিক বীরবল, সম্াটকে 
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নানা গল শোনাতেন । সম্রাট দরবারে বিদ্ভিন্ন পটশিল্পী প্রাচীন 
আখ্যায়িকার পট একে সম্রটকে দেখাতেন। হামজ্জানামায় 
আস্কিত পট ও তার কাহিনী তার মধ্যে অন্যতম । 

(২) বিখ্যাত ভমণকাবী ইবনবতৃতা যখন শ্রীহট হাতে সোনার 
গাও যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে সরাইখানায় তিনি গল বলিয়েদের 
গল্প বলতে দেখেছেন । 

(৪) মুঘলসম্াট উরঙজেব (শ্রী; ১৬৫৮-১৭৭৭) তার 
দরবারের এক কথাবলিয়ের নিকট গল্প শুনতেন নিয়মিত এক 
বিশেষ সময়ে । “আলমগীর নামী”-য় এর উল্লেখ আছে । 

(৫) সপুদশ শতকের বৈঞবকবি যছুলন্দন দাস তার 
“গোবিন্দলীলামৃতে * কথ। ৪ কাহিনী বলিয়েদের উল্লেখ করেছেন। 

(৩) বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার নবাব আলীঞয়াদরঁ খান ও 
তাব দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্-দ€ল| বিশেষ এক অবসর সময়ে গল্প 
শুনতেন। যেদিন মারজাফর পুত্র মীরণ বজপাতে মার? যায়, 
সেদিন তার সঙ্গে ছিল গল্প বলিয়ে আলাপিনী । 

অবিভক্ত ভারতবর্ষের ও বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ার 
( পূর্বতন পুরুষপুর ) শহরে কেচ্ছাব বাজার আছে। এখানে গল্প 
বলিয়ের; শতরঞ্ বিছিয়ে বালিশে ঠেস্‌ দিয়ে বসে থাকে । উপযুক্ত 
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা শ্রোতাদের গল শোনায় । মধ্য- 
প্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে নাকি এই গ্রকার কেচ্ছার ৰাঁজার আছে 
বলে শোনা যায়। 

ত্রিপুরা রাজ্য যখন দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল, তখন 
কয়েকজন বেতনভূক গল্প-বলিয়ে এক নির্দিষ্ট সময় রাজপুত্র ও 
রাজাদের গল্প শোনাভেন । বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাক! 
শহরের সাভাৰ এলেকার এক ভারতচন্দ্র রায় মাসিক ৬০ টাকা 
বেতন উক্ত রাজ্জসভায় কথ। বহিয়ের কাজ করতেন । ডঃ আশরাফ 
সিদ্দিকী একথ। তার “লেক সাহিত্য” ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন । 

পূর্ধে আমাদের দেশে বড় বড় সড়কের পাশে পাশে ছিল 
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সরাইখানা। তখন রেল, বাস ইত্যাদি দ্রুতগামী যান আবিক্ষার 
হয়নি। লোকে পায়ে হেটে অথৰ1 গোঁ, মহিষ, উট ও ঘোড়ার 
গাড়ী বা ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিত। এই সময় শ্রান্ত- 
ক্লান্ত পথিকের। পথিপার্খে সরাইখানায় রাত্রিযাপন করতো। 
এই লময় কথা -বলিয়ে ও পু থিপাঠকগণ কেচ্ছ। ব'লে ও সেকালের 
কাব্যরূপ পুথি পাঠ করে শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকদের শুনিয়ে তাদের 
ক্লান্তি দূর করতো । ইৰনবতুতা শ্রীহট্ হতে লোনারগাও যাবার 
পথে, পথিমধ্যে বিভিন্ন সরাইখানায় এইসব কথা-বলিয়ে ও পুঁথি 
পাঠকদের দেখেছিলেন বলে তার ভরমণকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন । 

নদীপথে ব্যাপারীর! নৌকাযোগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিত। তখন 
তাদের পথশ্রম দূর করার জন্য গল্প-বলিয়ে ও পুঁথি পাঠক 
থ|কতে৷ নৌকায় । তার! গল্প ব'লে 'ও পুথি পাঠ ক'রে ব্যাপারী ও 
তাদের অনুচর তথ! মাঝিমাল্লাদের শুনিয়ে পথশ্রন লাঘব করতে । 

মাঠে ফসল কাটার সময় অথবা জনতে মাটি কাটার সময় 
কিংব। পথ তৈরীর সময় মদররা যখন পথে মাটি ফেলতো তখন 
এইসব মজুরদের একজন ছোট, মাঝারি গল্প বলে সঙ্গিদের কুস্তি 
তথা কাজে উৎসাহ দিত । তারা গল্প শুনতো৷ ও কাজ করতো; 
তার জন্য কাজের ক্লান্তি বুঝতে পারতে। না । এইভাবে গল্প ৰলা 
আমি নিজে শুনেছি। 

বিধাহ মজলিসে ৰরযাত্রীগণ নিজেদের মধ্যে গল্প বলে ৰা 
পুঁথি পাঠ করে একঘেয়ে বলে থাকার বিরক্তি দূর করতো । 
অনুরূপ গল্প বলতো! বর কনে একাত্রত হয়ে যখন ৰাসর ঘরে যেত। 
তখন দিদিমা, ঠাকুরমা*রা বরবধূকে নানা নতিগল্প তথ! হাসির 
গল শোনাতো । 

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, বাধানো, আবীধানো বটতলে, দলিজে, 
গ্রাম্য মুদিখানার বারান্দায় সন্ধ্যাকালে বসতো গল্পের আসর। 
জমতো বনু শ্রোতা । আমি নিজে শৈশবে ফসল কাট। ও মাটির 
কাজ করার সময় শ্রমিকদের মুখে গল্প শুনেছি । আমাদের 
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গ্রামের মধ্যস্থলে “মর্ম মোহাম্মদ হোসেনের একটি বড় মুদি- 
খানার দোকান ছিল। তিনি নিজে ছিলেন গল্প রসিক । সীঝ 
রাতে তার মুদিখানার বড় বারান্দায় বসতো গল্প বলার আসর। 
এই পুস্তকে পরিবেশিত “ক কমল পাখী” উক্ত আসরে বহুবার 
কথিত হয়েছে। 

গ্রাম বাংলায় নবজাত্তফের জন্ম হলে য্ঠীর রাতটা! মেয়ের! 
জেগে কাটিয়ে দিতো । আর এই সময় তারা নিজেদের মধ্ো 
নানা কাহিনী, গল্প, রূপকথা, ব্রতকথা বলে জাগরণেন্ব রুাস্তি 
দূব করতো । 

[ মুসলিম পশ্রিবারে কোন লে!ক দেহতাগ করলে চল্লিশদিনের 
দিন হয় “মখলাদ | এই সময় কোরান শকীফের শ্রেক পাঠের 
ফাকে ফাঁকে ছোট ছোট নাতিগল্প শোনান মৌলভীগণ |] 

গ্রাম ষাংলায় কোন কোন মুসলিম পবিবাবে শিশুর জন্মের 
চলিশ দিনের দিন রাতে, শিশুর ঘরে প্রদীপ জেলে বনে থাকে 
আনেক মেয়ে । নিজেদের মধ্যে অনেক ছোট বড় ফেচ্ছাকাহিনী 
বলে, জেগে থাকে লারা রাত । বিশ্বাস, এই শিশু যেখান হতে 
এসেছে, সেখান হতে সোনার চৌদোল নিয়ে সেখানের দূতের! 
আসে ও শিশুকে সেই দোলায় চাপতে বলে । শিশু সেই দেলায় 
চাপলেই মরে যায়। ত্তাই মা, মালী, খাল!, ফুফু, দাদি, নানা 
গ্রকার গল বলে শিশুর মন ভুলিয়ে রাখে । রাত শেষ হলে 
দেল! ফিরে যায়, আর দূতের। বলে যায় সোনার চৌদোলে 
চাপলি না, ভোগ কর পৃথিবীর হুখ. ৷ 

আমাদের এই বৃহত্তর বাংলায় একদ। রাজার প্রাসাদ হতে 
দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্যন্ত ছিল গল্প-কেচ্ছা বলর এক বিশেষ ধারা । 
কথকের! নান। ভঙ্গিমায়, নান! ঢঙে, নাচে, গানে হাত পা নেড়ে 
গর কেচ্ছ। বলতেন। এই দেশের এক এক স্থানে ৰিভিন্ন পুজো 
পার্ণ উপলক্ষে আজে! “কথক নৃত্য” হয়ে থাকে । এদেশে 
আরবীয়দের আগমন ছিল দীর্ঘদিনের ; বাণিজ্য ও তীর্থব্যপদেশে 
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তারা! ভারতে আসতো । তারা যেমন এদেশের দ্রব্য সম্ভার 
বিকিকিনি করে নিয়ে যেত, তেমনি আমদানী রপ্তানী করতো গল্প- 
কাহিনী । নান] প্রেমকাহিনী এদেশে আরবদের দ্বারা আনীত 
হয়ে, এদেশের গ্রেমকাহিনীকে পরিপুষ্ট করেছিল । 

এইসব প্রেমকাহিনী আর এদেশের প্রেমকাহিনী মুখে মুখে 
প্রচলিত হয়ে এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এই 
কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার গ্রামে গ্রামে । গ্রামের 
চণ্তীমণ্ডপে, বৈঠকখানায়ঃ বটত্তলের নীচে, দলিজে, তখনকার 
বাড়ীর আডিনায় ও মুর্দির দোকানের বারান্দায় কেচ্ছাগায়কের! 
কেচ্ছ! বলে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন কবতো । এইভাবে রাজার 
প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্যন্ত ছিল কেচ্ছাকাহিনীর 
প্রচলন । বাংলায় এক সময় ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রচণ্ড প্রভাব । 
সমুদ্র-নদীপথে ইসলামধর্মীবলম্বী বণিক ও গীরগণ এসে বাংলার 
গ্রামাঞ্চলে নিম্নশ্রেণীব হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ইললাঁম ধর্ম গ্রচার 
করে । এর ফলে এই শ্রেণীর মানুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। 
এই সময় হিন্দু সমাজের কতা বাক্তিগণ ব্রাহ্মণদের শ'সনে সমাজকে 
বাধার চেষ্টা যেমন করলেন, তেমনি সমাজে বূপকাহিনী, কেচ্ছা 
ইত্যাদিতে বণিত নরনারীর অবাধ প্রেমের কথা যাঁতে না ছড়ায় 
সেদিকে মন দিলেন । কঝামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ ইত্যাদির 
কাহিনী সমাজে বহুল গ্রচঙ্গনের চেষ্ট। হলো । ফলে “*.*.* এবার 
কথকঠাকুর গলায় শ্বেতগুত্র পৈতা দোলাইয়া মাথা ও কণ্ে 
পুষ্পমাল্য পরিয়া বেদীর উপম চাপিয়া বসিলেন। তাহারা 
মহাভারতের কথা, রায়ায়ণের কাহিনী, ভাগবঠ্ের কথা, ফ্রুব- 
উপাখ্যান......প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প শুনাইতে লাগিলেন । সেই 
যে রাজপুত্র, সাগরের পুত্র 'ও নায়িকার কথা তাহা কোথায় 
ভাপিয়া গেল-"-.*' 1৮ ( বৃহৎ বঙ্গ-পু্ঠ। ৩৮৬ দীনেশচন্দ্র সেন) 
ভাঙন ধরল সমাজ নদীর লোককথা-কেচ্ছ: কাহিনীর কুলে। 
গড়ে উঠল ব্যাপকত্ভাবে ধর্মীয় কাহিনীর কথকতা । কিন্তু এই 
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ভাঙনকে সম্পূর্ণভাবে ঠেকানো গেল না। নয়! ব্রাহ্মণ্যৰাদের 
চাপে এদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের এক বিরাট অংশ গ্রহণ 
করল ইসলাম ধর্ম। গ্রাম বাংলায় এইসব নিম্নবর্ণের কৃষিজীবি 
হিন্দু ও নৰধর্ম গ্রহণকারী মুসলমানেরা নূতন করে বাঁচিয়ে রাখল 
এই গল্পকাহিনীগুলিকে । চস্তীমণ্ডপের পরিবর্তে, দলিজে, মুদির 
দোকানের বারান্দায়, গৃহস্থ বাড়ির উঠানে, নূতন করে বসল গন্প 
বলার আসর । 

[ ছুঃখ ও বেদনার কথা -রেডিও, টি, ভি, সিনেমার যৌন 
আবেদন ভিত্তি শহুরে যাত্রা আজ এগুলির মূলে কুঠারাঘাত 
করছে । এসব গল্পকথকদের মৃভাব সাথে সাথে হয় গন্পগুলি 
পুড়ে ভাই হয়ে যাচ্ছে শযাতো চির গবে চাপ। পড়ে কবরের নীচে, 
মাটির তলায় ] 

আাকজথার ?ভীগাতিতক ও এঞতিহাসিক 
আনুপান্তান-__বিভিনন লোককথায় স্থান, ব্যক্তি, নদী, দেশ" শহর, 
সমুদ্র, বিল ৩ গ্রামেব নামের উল্লেখ আছে । কিন্তু কেচ্ছা, 
কাহিনী, লোককথ। ইত্যাদিক্কে উল্লিখিত নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, 
শহর, বাজার, সমুদ্র, দেশ ও রাঁজাব নান ইতাদি নিয়ে কোন 
তথাভিত্তিক গবেষণা আজ পযন্ত হয়নি । আমি এই প্রবন্ধে তার 
চে।াও করিনি.। তবে এগুলি করা গ্রয়োজন। এবিষয়ে তথ্য- 
ভিত্তিক গবেবণা হলে, লোককথার ইতিহাসে নৃত্তন আলোকপাত 
হতে পারে । আমার এই “বাংলার লোককখা” পুস্তকে “মধুমাল।” 
নামে একটি “লোককথা” আছে। এই লোককথাটিতে উল্লিখিত 
স্থান, নদী, নাম ইত্যাদি নিয়ে এই প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা 
করতে চাই । 

[ভীগানিক আনুসন্ভাব ) এই লোককথায় “অজ্জয় 
নদ”, “উজ্জানি নগর”, *স্ভাটি নগর”, “চাট গা” প্রভৃতি নামের 
উল্লেখ আছে । “অজয় নদ” একটি বিখ্যাত নদ। বিহার 
হাজারীবাগের চাকাই একটি পাহাড়ে এর উৎপত্তি। তারপর 
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বর্ধমান, বীরভূমের সীমান! রচনা করে ঝাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথী 
নদীতে পতিত হয়েছে । 

“উজানি নগর” একটি প্রাচীন নগর । বরধঙ্গীন জেলার 
কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার মঙ্গলকোট-কোগ্রীমের মধ্যে 
গ্রাচীন উদ্লানি নগর ছিল। 
কৰিকন্কন চণ্ডীতে আছে ঃ 

“উঞ্জানি নগর অতি মনোহর 
বিক্রম কেশরী রাজা ।”? 

ইস] ছাড়া, ধমমজল, মনসামঙ্গল গ্রাভৃতি কাব্য ও ৰিভিন্ন 
লোককথায় উজানি নগরের উল্লেখ আছে । 

ভাটি নগর,_-দক্ষিণ-পশ্চিম ৰাংলায় এই নগব ছিল । মধ্যযুগে 
এই এলাকাকে “ভাটি মূলুক' বল! হাতা । বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ 
চবিবশ পরগণ। জেলার বিশাল অঞ্চল হলো ভাটি মুলুক্ক। নদীর 
জলধারা পাহাড়, পরত হতে প্রবাহিত হয়ে এসে সমুদ্রে পড়ে) 
নদী জলধারা প্রতিকুল দিকে বলা হয় “উজান” আর অনুকূল 
দিককে বলা হয় “ভাটি” । শ্লোকগানে আছে £ 


উজান বেয়ে এলোরে লৌকে। 
ভাটি বয়ে যায়। 

ধর ধর ধর রে লৌকো 
ধরা নাহি দেয় ॥” 


জোয়ারের সময় সমুদ্রেধ জল উজান বেয়ে নদীতে প্রবেশ করে, 
ভাটার সময় ভাটির টানে শ্রোতের অনুকূলে নীচে নেমে যায়। 
পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বিভিন্ন নদী এসে সমুক্রে 
পড়েছে । এখানের সব নদীতে জোয়াব ভাটা খেলে । একদা 
এইসব অঞ্চল সমুদ্রভুক্ত ছিল। নদীবাহিত পলি জমে মাটি উচু 
হয়েছিল আর সমুদ্রের জল নীচে ভেটিয়ে গিয়েছিল। স্থানটিও 
ফাংলার নিয়াংশ । নদীর নিম্নাংশকে ভাটি ৰলা হয়। বাংলার 
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এই নিম্নাংশ বিভিন্ন নদীরও নিম্নাংশ । তাই স্থানটি ভাটির দেশ, 
ভাটি মূলুক ও জনবসতিকে ভাটি নগর বলা হয়েছে। 

“চাট গা” এক প্রাচীন জনপদ । চট্টগ্রাম নামের সংক্ষিপ্ত 
রূপ চাট গঁঁ। অবিভক্ত বাংল তথা বর্তমান “বাংলাদেশের চট্টগ্রাম 
জেলার কর্ণফুলী নদীব তটে শহরটি অবস্থিত । এটি একটি বিখ্যাত 
বনার । 


একদা যুক্তবাংলার বেশীর ভাঁগ নদী নাব্য ছিল। এই 
নদীপথে চলতো! নৌবাণিজা । অজয় নদ এসে ভাগীরঘীতে 
পড়েছে । ভাগীবথী গঙ্গার একটি শাখা । গঙ্গার মূল প্রবাহ 
পল্পা নামে পূর্ববাহিনী হয়ে মেঘনায় পড়েছে । মেঘনা! পড়েছে 
সমুদ্রে । উজানি নগর হতে এইসব নদী বেয়ে সাগবের তটরেখা 
ধবে চটগ্রামে যাওয়া যেতো । 

|ঞতিহাপিকজ অনুসন্ধান] উজানির রাজা দণ্ডধর 
অথব। ভাটি নগরের রাজ। বাসিকর প্রভৃতির নাম ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ নাই। ইহাদের কোন শিলালিপি বা তাত্রপট লিপি 
অন্তাৰধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে এই ছুই অঞ্চল প্রাচীন 
এতিছাবাহী অঞ্চল । উজানিতে বিক্রমকেশর'।র ভাঙ্গায় নানা প্রত্ু- 
বস্তর সন্ধান যেমন মিলেছে, তেননি ভাটি মুলুকের খনা-মিহিরের 
টিপি, বারাসত, বালান্দা, চৌরাশী গ্রাম, চন্দ্রকেতৃগড়, বেড়াচাপ। ও 
হামাদামা অপ্চলে একই প্রত্ববন্তর সন্ধান মিলেছে । এইসব 
অঞ্চল একদা নানা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভগ্যাবধি 
এইসধ রাজার নাম ব। সঠিক ইতিহাস উদ্ধার হয়নি । উদ্ধার 
হলে রাজা দণ্ডতধর ও রাজ বাসিকরের পরিচয় পাওয়া যেতে। । 
ভবিষ্যতে আমাদের দেশের ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হবে অনুসন্ধানের 
মাধ্যমে । তখন হয়তে। এইসব রাজার সঠিক পরিচয় পাওয়। 
যাবে। | 

সংগৃহীত লে!ককথাগুলির ভৌগোলিক ও এতিহাসিক 
অনুসন্ধান করলে এমনি নান। তথ্যের সন্ধান মিলবে । আমাদের 
দেশের ইতিহাস ও ভূগোল আরও সমৃদ্ধ হযে। আমি এবিষয়ে 
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অনুসন্ধিংস্ু গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই আলোচনার 
নৃচন। ক'রলাম | 

ভারতী (লাককথার বিশ্ব পরিক্রমা £_ আমি 
গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কষাণ কৃষাণী, গ্রাম্য বহু বৃদ্ধ, যুবক 
যুবতীর মুখে মুখে প্রচলিত বহু ছড়া, পাঁচালী, লোকগাথ। ও 
লোককথাগুলি সংগ্রহ করেছি । লোককথাগুলি সংগ্রহের পর 
সেগুলির উপর তুলনামূলক পঠন-পাঠন করতে গিয়ে বাংলা তথা 
ভারতীয় লোককথণার সঙ্গে ইউবোপীয়, বিশেষ করে জার্মান দেশীয় 
বিভিন্ন লোৌককথাব সঙ্গে লৌককথাগত, কাঠামোগত ও লোককথাঁব 
গল্পাংশগত সাদৃশ্য পাচ্ছি । ইউবোপেব জার্মান দেশীয় লোককথার 
পৃথিবী বিখ্যাত সংগ্রাহক ছুই ভাই ৪০১১ 107] 177 
11107) (হী; ১৭৮৫ --১৮৬৩) ও ৯৬111761108 1৬০1] 217110]1 
(হব; ১৭৮৬--১৮৫৯) বু ইউবোপীয় লোক থা কৃৰকদের নিকট 
হতে সংগ্রহপূর্বক সম্পাদন! করে দুই খণ্ডে প্রকীশ করেন। নাম 
দেন 111,067 01161 1105-71810111 117 (কিণ্তার-্উণ্ড- 
হাউস মারচেন )। গ্রন্থ ছুটি প্রকাশিত হয় ্রীস্টীয় ১৮১২-১৮১৫ 
অবের মধ্যে । এই ছুই খণ্ড লোককথ! গ্রন্থের বাংল! ভাষান্তর 
করেছেন শ্্রীকামাক্ষা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কলিক।তা কলেজ 
দ্রীট মার্কেটের “এশিয়। পাবলিশিং কোম্পানী” তিন খণ্ডে প্রকাশ 
করেছেন “গ্রিম ভাইদের রচনাবল'র নাম দিয়ে। মৎ সংগৃহীত 
বাংলা তথ| ভারতীয় ল্লোককথাগুলির তুলনামূলক আলোচন। 
করতে গিয়ে আমি উক্ত তিন খণ্ড বাংল ভাষান্তর 'পগ্রম ভাইদের 
রচনাবলী” ব্যবহার করেছি । মৎ সংগৃহীত লে'ককথ! “মিয়াফল”), 
“লালু ও কালু”, “ৰকাম্থর”, “ডুবকুড়ি সাক্ষী” “নাতির বাসনা” 
ও “রাজপুত্র ও তার চারবন্ধু' প্রভৃতির সঙ্গে প্রায় গল্পগত সাদ 
আছে গ্রিম ভাইদের সংগৃহীত “গোল্ডেন বাড”, “ছুই ভাই”, 
“গ্রেইফ পাখী-তিনগাছা সোনার চুল”, “পাশের সাজা”, নাতি ও 
ঠাকুরদা” ও “ছয় ভৃত্য” প্রভৃতি । ইহাছাডা “রত্ুমালা” 
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“সাদ ও সাইদ”, “খাঠের কাহিনী, ,'কটকমল পাখী” “ফকীয়কে 
রাজকন্যা দান”, “রাজপুত্র ও তার চার বন্ধু”, “কেশবতী।”, 
“পালোয়ান ঘোড়া নিয়ে যাও”, “নাকলন্বা বাজ”, “পুনকাবতী”, 
“গুরু শি)”, “বানরবতী” প্রভৃতি গল্পের গল্পাংশের সঙ্গে গ্রিম 
ভাইদের সংগৃহীত লোককথার “ঢাক।” "ম্বটিকের বল”, “নাচিয়ে 
গাইয়ে ভ্ভরত পাখী”, “থণাশচঞ্চু রাজা”, “পুখিবীর বামন”, 
'“র্যামপিয়ান”, “ধূর্ত গ্রেখেল”, ভুক্ত জন”, “ভালবাসার 
জয়”, “বাজ।কর আর তার ওস্তাদ” ও “স্যালাড গাধা” প্রভাতর 
পর্গে মিল লক্ষণীয় । এই লাদৃশ্ের কারণ কি? কারণগ্লি 
নীচে আলে-চনার চেষ্টা কর। হলো । 

আর্য জাতি] পখিৰার বিভিন্ন দেশ, এক এক জনগোষ্ঠীর 
এক এক ংশ. এক স্থান হ'তে অন্যন্থানে ছাড়য়ে পড়েছিল | আঁর্- 
জাতি এই সব জনগোষ্ীব শন্যতম । এই ভার্ধজাতির বিভিন্ন শাখা 
পুথিবীব বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আখ জাতির মূল 
বসতি কোথায় ছিল? এনিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ম্থেষ্ট মতভেদ 
আছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিতের জনুমাণ শার্ধজাতির মূল বসতি ছিল 
মধ্য এশিয়ায় । এখান হ'তে এই জানগোঠিন একটি শাখা চলে 
বায় ইউরোপে; অন্য একটি শখ! ইক্লান হয়ে চাল আসে ভারত- 
বাধ উন্বব & মধ্)াংশে। কোন কোন পণ্ডিত এই অভিমত 
প্রকাশ কণেছেন যে, আদিম যুগে আর্ধদের আদি ৰাসন্কান ছিল 
মধা ইউকোপে। এখান হতে আর্ধদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন স্থানে 
ছড়িয়ে পড়ে । তবে এই সব অভ্ভিমত অনুমাণভিত্ত্িক । যাই 
হোক, ক্মার্ধদের মূল বসতি যেখানে থাকুক বা যেখানেই হোক, 
ইউরোপ, ইরান ও ভ্ভারতবর্ষের আর্ধর ঘে আদিম যুগে এক সঙ্গে 
বসবাস করতে। সে বিষয়ে দ্বিমত নাঈ । গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্ো 
একটা যোগাযোগ নিশ্চয় ছিল । যাতায়াত চলতো । তাই 
লোককথা বা ল্লোককথার গল্পাংশগুলে। এইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল । 

(১) | দার)য়ুস ও জরা ক্রদাস ] গ্রীসের এতিহাসিক 
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হেরডটাসের +1719101৮ নামক বিখ্যাত বিবরণী গ্রন্থ হতে জান' 
যায় যে, পারস্ত সম্রাট দারায়ুসের রাঁজত্বকাল (শ্রীঃ পৃঃ ৫২২-৪৮৫) 
ও তৎপুত্র জেরাক্রেসাস ( শ্রী; পুঃ ৫১১৯-৪৬৫ ) বিভিন্ন দেশের 
বিশাল (সহ্য বাহিনী নিয়ে গ্রীস আক্রনণ করেছিলেন । এই দলে 
ছিল ভারতবর্ষ হতে সংগুহাত হস্তিবাহিনী। যুদ্ধশেষে এগ 
বাহিনীর বিভিন্ন যোদ্ধা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। ইহাদের কেহ কেহ এই সষ লোককথা নিশ্চয়ই 
জানতে | ইহাদেব দ্বাবও লোককথাগুলি ইউবোপে গিয়েছিল । 

(২. |আা্লকজাতারর ভারত আক্রমণ 
দ্বিগিজযী ষীব আলেনজাগার ছিলেন গ্রীসের রাজ! ! ৩২” হ্বীঃ পূ 
অন্দে তিনি ভাবতবধ আসক্রপপূর্ববক, ভ্ভাকাতিধ উত্তবাপজের 
বিপাঁসা নদর তব পর্ণন্থ এ.সছি.লন । এ বাটাদদব যুদ্ধখ্যাতি 
শান তিনি আব পূর্বদিকে ভগ্রসর হন নাই 1 তাৰ আভিধানের 
ফলে তাপ নন্ম ও ইউবোপেব মধ্য স্থলপাথ যোগনত্র স্থাপিত 
হয়েছিল । এই যোগন্াত্রেব ফলে নানা কাবণে ভারত যগণ 
ইউরোপে যেতেন এবং ইটবোগীয়ণণ ভাবতবষে আসান । 
লোককথাগুলিন ভাব্ত-উউাবেপ “ ইউকে প-ভাতত আরা 
ভান্যতম এশ১| কারণ | 

(৩) ! জিপসী' ইটাখধাপ ৪ পখিৰাব তান্তএ্র গড় 
ভারতীয় জিপপী লাঞ্চ । এব যামাবব । নিজোদেব গাড়ী, 
ডেরা-ডাণ্ড।, পশু-পাখী নিয়ে এক একদলে বিভন্ত হয়ে এর। দেশ 
হতে দেশান্তরে শত শত ক্রোশ চলফেরা করে বেড়ায় । ইহাদের 
বিভিন্ন নাম আছে । ইংলগণ্ডে ইহাদের পল”, সোভিয়েত 
রশয়ায় ইহাদের “সগান?', ইরানে ইহাদের “লনী?” বলা হয় 
কিন্ত এরা নিজ্দিগক্কে “বোম-রোমন। বলে । “রোম-রোমন।”, 
ভারতীয় “ডোম-ডোমন।” বিকৃত রূপ বলে ভাবাতাত্বিকগণ মনে 
করেন। ইহা রমুল বসতি ছিল একদ1 ভারতবধে । কয়েক 
বৎসর পুর্বে বোম রমণীর একট। দল নিঞ্জ মাতৃভূমিতে শ্রদ্ধা জানাতে 
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এসেছিল । ইহারাও বহু লোককথা ইউরোপে বা দেশে দেশে 
নিয়ে গিয়েছে। 

(৪) [জুট বাগ ও লুউ-জুরি। মহাকবি ফিরদৌসীর 
“শাহনামা” গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, পারস্য সম্রাট বাহ্ারাম গড় 
ভারতবর্ষে কনৌজের সআট সম্কলকে অনুরোধ করেছিলেন, লুট বা 
লুর বাছ্যযন্ত্র ও বৃত্য-গীত জানা লুট বা লুরি নট-*টা পাঠাতে । 
সআাট গ্রঞ্থল গ্রার দশ হ্থাজার লুট ও লুরি, নট-নট.কে পাঠিয়ে 
ভিলেন। এরা আর দেশে ফিরে আসেনি । ইরান হয়ে ছড়িয়ে 
পড়ে ছিল ইউরোপে । আরবী “তালাত” মানে বাছ্যন্ত্র ৷ 
“ভাল আলা” মানে কাঠের বাছ্যন্ত্র ব। সারিন্দা” | ভামাদের 
দো.শ পশ্চিমবঙ্গ (অবিভক্ত বঙ্গাদেশও), বিহার ও ভান্যত্র “যুললমান 
ফকীর” ও **আলহা গানকারীগণ” কাঠের বাদ্যযন্ত্র নিযে নেচেনেচে 
শ্বব কবে গান করে। কাঠের এই বাগ্যন্কে 'সাবিন্দ।” বলে। 
“ আালহ1” গান “আলাত”শবাাগত বাল অনুমিত হয় । জিপসাদের 
একটি শাখাও আলগা! গান করে । এরাও ভ্ভাবতয়ু পোককথা, 
ইবান ও ইউ্উবোপে নিয়ে গিয়েছিল । 

(আরবাজ বাণিজা যাত্রা | আহ্ৰ দেশীয় ষণিকগণ 
তার 5 নৃহম্ম্দে (তাব উপর ভা শর শান্তি বধিত হোক) জন্মে 
বু পুৰ হত জুলপথে ভারতবর্ধে এনে ভাবভীয় পণ্যঞ্রবা ক্রেয় কগে 
তা উচ্চ মূল্য ইউবোপে বিক্রয় কবতো । এই বাণিজ্াক বাপদেশে 
ইসলান ধর্মের প্রসার ঘটেছে এদেশে । শর্থাৎ বাণিজ্যের সঙ্গে 
সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেন হতো এই "ারবদের দ্বারা বনু 
লৌককথ। ভারত হতে ইউরোপে গিয়েছিল । 

| পঞ্চতন্র) পঞ্চতন্ত্র একটি বিখ্যাত ভারতীয় গল্প গ্রন্থ | 
ভারতবধের কাশ্মীরের এক রাজা দেষশমার ছুরস্ঞপুত্রদের নতি" 
শিক্ষার জন্য তাব সভাপণ্ডিত বিধপাই এই গ্রন্থটির সংকলন করে" 
ছিলেন । ইরানদেশে এই পঞ্চতম্ত্রের গল্পগুলো কিভাবে আনত 
হলো, তা নিয়ে এক চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে । কাহিনীটি 
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হলে। নিম্নরূপ £-- 
ইরান সম্রাট জান ও শোরোয়র (ম্যায় প্রায়ণ প্রথম খুসারোয় 
৫৬১ -৫৭১ ) দরবারে বার্যইয়া নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন । 
তিনি কোন একটি শ্রন্থপাঠে জেনেছিলেন যে, ভারতবর্ষের কোন 
এক পাহাড়ে একটি আজব গাছ আছে । এই গাছের পাতাব রস 
মৃত মানুষকে ভবিত করে । টিকিৎসক বার্যইরা এই আজব 
গাছের খোজে এলেশ ন্তাবতবধে | ইরান সম্রাট আনও শোবোয়। 
চিকিতসকাক সাহায্য করার জন্য একটি পর্ন লিখে দিলেন কাশ্ীরের 
সম্রাট দেবশনাকে । চিকিৎসক ভাবভবাম এসে গাহাডে পাহাড়ে 
খুভে বেড়াতে লাগলেন 'আজৰ গাছ । কিন্তু কোথায় গাছ” 
চিকিৎসক তার সন্ধানই পেলেন শা | আনাশান এস হন জ্ঞানা 
ব্যক্তি চিকিৎসককে বলেন, "ভাবা 5, সবকিছু বূপক । পাহাড 
হালে হ্বানী বান্কি। আজব গাছ হালে। জানী ব্যক্তির গুখশিঃস্যত 
বাণী। মৃন্ ব্যক্তি হলো মুখগণ। জঙঞানবাক্িক এখশিঃশ্ত 
উপদেশাবল মুখ দেল জ্ভান দান কবে । ভিনি চিকিংপককে আরও 
উপদেশ দিলেন যে, কাশ্বীবেল বাছ। দেবশর্পাক ধনাগানন পণ্ডিত 
বিধপাই সংকলিত পঞ্চতন্থ শানে একি গলগ্রন্ত রক্ষিত আনছে 
পঞ্চতম্্ নামক গল্প গ্রন্থটি হালে। মূলা গাজব গা । কারগইয়। 
সমাটের নিকট গেলেন ও পঞ্চ গ্রন্থটি দেখলত চাটালেন । সমাট 
চিকিৎসককে বললেন যে তিনি তাষ দববারে বসে গ্রন্থটি দেখতে 
পাবেন কিন্ত নকল করতে দেওয়া হবেনা । চিকিৎসক দিনের 
পব দিন দববাবে বাসে একটি কদে গল কণ্ঠস্থ কারে ঘারে গিয়ে বাতে 
নিজ ভাষায় (পাহলবী ) লিখছে লাগলেন! এইভাবে সমগ্র 
গল্প নকল কার আজব বুক্ষ নায় দেশে গিয়ে তা উপহাব দিলেন 
সঙ্মাটকে । এই হলো পণ্চতন্থ গল্পের ইবান যাৰার কাহিনী । 
সম্রাট আন ও শোরোয়1 তীর দরবারেহ অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
বুদ্দর চমেহেরকেদিরে “আজব গাছটির” পাহু-্নবী ভাষায় অনুবাদ 
করান। পপ্ুতন্থ্ের গল্লেব “কতক ও দমনক নানক ছুই শিয়ালের 
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গল্প হতে পহলবী ভাষায় অনুদিত গ্রন্থটির নাম হয় “কলিলগ 
দিমনাগ” | ম্যায়পরাযণ প্রথম খুসবোর রাজত্বকাল শ্রী: ৫৩১ 
৫৭৯ । তার রাজত্কালের ৫৭* শ্বীস্টাবদের পূর্বে পঞ্ুতঙ্টি ইরানে 
আনীত ও অনুদিত হয়েছিল । 

৫৭৯ শ্বীস্টাব্দে ৰা এই পাহলবী ভাষা হতে গ্রন্থটির একটি 
প্রাচীন সিরিয় ভাষায় অনুবাদ কয়েন । নাম দেন “কজিলগ ওয় 
দিমনাগ” | 

4৫০ শ্বীষ্টাবে বাগদাদের খলিফা! মাবু জীফর আল মনন্তুরে 
( গ্রীঃ ৭৫৪--৭৫ ) আদেশে তার সভা পণ্ডিত আবু হসন অকুললাহ 
ইবনুজ্ল মুকাফা এর একটি আরবী অম্ুবাদ করেন । নাম দেন 
কলীলাঃ ওআ1 দিমনাঃ”? | 

আবুল হসন আবুল্লাহ ইবনুল মুকাফা অনুদিত আরৰা অনুবাদ 
“কলীলাঃ 'ওআ দিমন1” হতে ইহা পৃথিবীর ৰ্িভিম্ন ভাষায় 
অনুদিত হয়। এ সম্পর্কে 8:০9 15.0. 0105059 তার 
[১1661815 72156015 01 151818 গ্রন্থে বলেছেন 2 109৬/ 
000105 11) 6156 0210 108৬০ 80116৬60 509 616৪9 &, 
91100695 85 118৮ 01 91119 2190 1)1017)81) 01 118৬০ 
১৪610 68105115060 11960 909 10781) 12107508065, (01161- 
08115 01 1790121॥ 011611) 10 জা85 01098116 ৮০ 7১67518. 
10) 1100 51500) 0610601 01 0101 679, 111 0116 16101 01 
1515 /৯101881)1:5/21) 2180 61580912650. 11):0 7281)18৬11 
ড৩7:3101) 91018185 11017)90190617 005 981]161 ৪5118] 
৪180 0)০ /878.010 ০7৪10105001) (109 /৯12010 1 ৪৪ 
5106190 17060 10006109815 011)91 1970617809, 
[78566110 8100 ৬৬ 986৩11)+, 

আরবী ভাষা হতে পৃথিবীর যেসব ভাষায় গ্রন্থটি ভানুদিত হয় 
তারও একটা! তালিকা 6:০0. 19, 9, 131০%/56 দিয়েছেন ; 
তাহলো, “19816, 2615191),17890165, 1,011), 91081)18]). 
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10811810, ১1৪৮০010, 101101510) 03061101810, 1521) 51151), 
1)810181),) [001801) 200 161701,+ 

গ্রীক পগ্তত ২$7001 8৪0) একাদশ শতাব্দীতে উক্ত আরবী 
হতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন । 

দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে এ আরবা অনুবাদ হতে 
শাবার পারশী ভাষায় অনুদিত হয়। অনুবাদ করেন আবুল ম' 
আলা নসরুল্লাহ গযনভী । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এই পারশী 
অনুবাদ অবলম্বনে স্ুললিত পারশী ভাষায় মুল্লা হুসাইন ও আইয 
নাল ফাসিকী “আন ওয়ার-ইন্মুহয়লণ” রচনা করেন। ভারত 
সম্রাট আকবর শাহের উদ্যোগে বিখ্যাত এতিহাসিক আবুল ফজল 
আলেমী উক্ত “আনওয়ারস্ইশ্শৃহয়ল1”র কিছু গল্প ফাসী ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করে নাম দেন “ইয়ার দানেশ” । 

[. 0. শি. 120101) 125100106]1 ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থটি 
অনুবাদ ক'রে নাম দেন 41101) 06 081)01)015”, ইহা 
+780195 01 8160581 নামেও পরিচিত | 

ফরাদী ভাষায় অনুদিত গ্রন্যটির নাম “1581)198 06 
1[১11109” | হিক্রতে অনুবাদ করেন 81701 ০৪] । লাটিন 
ভাষা অনূদিত গ্রন্থটির নাম হয় 41)1601921020 ৬165 
11010081006”, | লাটিন ভাষা হতে ডোনী (1)011) স্পেনীায় 
ভাষায় অনুবাদ কয়ে নাম দেন 148. 1019] 151105111)19, 
এই স্পেনীয় গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ হয়ে নাম হয় “10106 
1১78) [11110307105 011), এর পর গ্রন্থটির ভামুবাদ 
ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে । 

বাংলাদেশের ঢাক বাংল! একাডেমী গ্রন্থটির বাংলা অনুঘাদ 
করে নাম দিয়েছেন “কালিল। ও দীমনা?? | 

অর্থাৎ আর্ধদের গোষ্ঠীর শাখার গমনাগমন, দারায়স ও 
জেরাকসাসের সৈন্তবাহিনীর স্ভতারতীয় সন্মদলের ইউরোপে 
অবস্তান, আলেকজান্দীরের ভারত অভিযান, জিপসীদের গমনাগমন, 
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লুটবাছ, লুটলুরি নটনটীর গমনাগমন, আরবদের বাণিজা এৰং 
পঞ্তন্ত্রের গল্পের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও প্রচাদ্ষ ইত্যাদির দ্বারা 
ভারতীয় লোককথা ইউরোপে গিয়েছে, আর ইউরোপীয় লোককথা 
ভারতে এসেছে |. তাই এদেশের লোককথা ও লোককথাংশের 
সাক্গ সাদৃশ্য সম্ভব হয়েছে ইউরোপীয় লোককথা ও লোককথাংশের । 

লোকজথা সংগ্রাহর কথা $- ভারতবধের তথ। ৰাংলার 
গ্রামে গ্রামে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে প্রচুব লোককথা । 
এগুলি সংগ্রহের যে খুব একট। চেষ্টা হয়েছে তা বলা যায় না। 
একক চেষ্টায় অনেকে কিছু কিছড়ু লোককথা সংগ্রহ করেছেন । 
এগুলি যখন সংগ্রহের প্রথম গ্রচেষ্ট। হয় তখন দেশ ভাগ হয় নাই । 
তাই এই সব সংগ্রহে পশ্চিমবাংলাব ও প্ববাংলার জোককথাই 
বেশী করে সংগুহাত হয়েছে । নীচে এই সংগ্রহের একটা ভাঁলিক। 
দিবাব চে” করা হলো । 

পাদ্রী উইলিয়ম কেরি আমাদের দেশের সংস্কৃতির গ্রৃতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি ইংরাজা ১৮১২ তাবে “ইতিহাসমালা” 
নাম দিয়ে কিছু লোককথ। সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেছিলেন। 
১৮৮৩ শ্বীস্টান্দে রেভারেও্ড লালবিহথাবী দে প্রকাশ করেন 1:01] 
81৩৭১013508) 1 এরপব বাংলা ভাষায় বিদেনী লোক- 
কথখ। অনুদিত ৪. বিদেশী লোৌককথার ছায়া অবলম্বনে কিছ় বই 
লিখিত হয়েছিল । এগুলি হলো! ন"'লমণি বসাকের ন্সারবীয় 
উপন্যাল (১৮৫০ শ্বীঃ), হরিশচন্দ্র নন্দীর “চাঙার দরবেশ” 
( ১৮৫৪ শ্বীঃ)”, আলোকনাথ ন্যায়ভুষণ ৬ রাধামাধব মিত্রের 
“আরব্যোপন্তাসপ (১৮৫৭ য্বীঃ), আানন্দচজ্জ বেদাম্তবাগীশের 
“বৃহৎ কথা (১৮৫৭ থ্রী; ৮, অন্য একজনের “মনোহর উপক্তাস 
( ১৮৫৭ খ্রীঃ)”, হরিনাথ মদ্ুণদারের “বিজয় কসম ১৮৬৯), 
মহেক্্চন্্ সিংহের “হাতেম তাই (১৮৭৩ )৮, এবং মধুস্থুদন 
মুখোপাধ্যায় লিখিত ও প্রকাশিত 1361788117810115 
॥.10এাঘ-র উদ্যোগে পুত্র শোকাতুর ছংখিনা মাস 
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(১৮৫৮ খ্রীঃ)”, “ছোট কৈলাশ ও বড় কৈলাশ ( ১৮৬৩ খ্রীঃ)?” 
“চকমকির বাক্স (১৮৬৭ শ্রীঃ)৮, “চীন দেশের বুলবুল পক্ষের 
ধিবরণ ( ১৮৬৭ খ্রীঃ), “হংসরূপী রাজপুতরদিগের বিবরণ বিষয় 
(১৮৭০ খ্রীঃ), ক্রিলভের গল্প (১৮৭০ খ্রীঃ), ১৯০৪ খ্রস্টাবে 
রামসত্য সুখোপাধ্যায় গ্রকীশ করেন 41091921970 10157 | 
১৯*৫ খ্বীস্টার্খে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 4চ970- 
[0 89165 7, 1391)081 । ১৯০৬ হীল্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র বনু 
বিষ্ভাণব প্রকাশ কেন 4৮9110178155 01 1011)90811201) 1 
দক্ষিণারগ্রন মিত্র মজুমদার মহাশয় তার “ঞাকুরমার ঝুলি” 
“ঠাকুরদার ঝুলি” প্রকাশ করেন যথাক্রমে খ্রীষ্তীয় ১৯০৭ ও ১৯০৯ 
অব্দে। ১৯১২ খ্বাস্ট।ৰে ম্যাকক।ল্ক প্রকাশ করেন +5381154) 
11005৩11014 18105” । ১৯১৩ খ্স্টাবে দক্ষিণ।রঙ্গন মিত্র 
মজুমদার প্রকাশ করেন "দাদা মহাশয়ের থলে” । শোভনা দেব 
তার "1105 09119106 ৩৪11৬? প্রকাশ করেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২০ খাস্টাব্ডে প্রকাশ করেন তার “0৩ ৮9018 
1109121001৩ 091 1391)801 । স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
প্রকাশ করেন তার “রাক্ষস খোক্ষসের গণ্প” । কালামোহন 
ভট্টাচার্য্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গুকাশ করেন তার “ঠাকুর দাদাব 
বূপকথ।"” | ভ্তানেন্্রশশী বাবু ১৩১১ বাংল অঞ্জে প্রক।শ করেন 
তার "ঠাকুরমার ঝুকি” | ১৯২৩ থ্রাস্টার্চে সুনীতি দেবা প্রকাশ 
করেন “10018117811 18165” | সরকম মুহম্মদ মনন্মর 
উদ্দিন ১৯২৩ গ্রীস্টাব্ধে প্রকাশ করেন তার “শিরণী” । ১৩৩৩ 
বাংল! অবে ইন্দুমতি দেব। তার “বঙ্গ নারার ব্রতকথা” প্রকাশ 
ফরেন । 0০১০1) 4899০9১9 প্রকাশ করেন +18)1017719011৮ 
['৯195+ | ত্রিভঙ্গ রায় প্রকাশ করেন “বাংলা মায়ের রূপকথা” | 
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন এক যে ছিল রাজা” । 
তুলসীদাস সিংহ প্রকাশ করেন “সেকালের খোস গল্প” । উপেক্জ 
কিশোর রায়চৌধুরী প্রকাশ করেন “টুনটুনির বই" | শান্তাদেব] ও 
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সীতাদেৰী প্রকাশ করেন “হিন্দুস্থানী উপকথা” । বর্ধমান শহরের 
সন্তান ডঃ সুধীননাথ ঘোষ লিখিত ও রূপ এণ্ড কোং (3৬- 
81718100911)91013 ভ10]) ভা. 3, 009০810, 9দ্10267191)0 
1983), “]1,6 78193 01 4,99012%, ৮1701115195 81) 
ঘ91যা 9(011-9 1101 [10019 41101118168 ৪10 1811১ 
২6.7195 টি)2) 1:8100)৮1110018৮, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ 
করেন “ক্ষীরের পুতুল” ও "বাংলার ব্রত্ুকথা”। আশুতোষ ভট্টাচা 
প্রকাশ করেন “বাংলার লোকসাহিত্য” (চতুর্থ খণ্ড)। অরুণ রায় ও 
জার্সীনার 107 [617 10908 যৌথভাবে প্রকাশ করেন 
“13910011801 81510061/ (18119718199 0 73910281)” ও 
£135170115010 101281) 100661) (31918180085 01 
[391581)% | শ্রীদিব্যজ্যোতি মজজমদার প্রকাশ করেন লোক" 
সনাভ ও পশুকথা” । ড; রফিকুল ইসলাম প্রকাশ কেন 
“নিয় দানোদারেব লোকগন্প” । ডঃ ভামলেন্দ্ু হাজরা প্রকাশ 
করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণাব “উপকথ। ও লোকসংস্কৃতি” | 

আমি নিজের গাচষ্টায় বাংলার বিভিন্ন গ্রানের কৃষক, কৃষ্ক- 
রমণী, যবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বুদ্ধা ইত্যাদির “নকট হতে সাধারণ 
লোককথ। প্রায় পাঁচশহ ও অশ্লীল লোককথ। প্রায় একশত সংগ্রহ 
করেছি | 

এই লোককথাগুলি সম্পর্কে কিছু ৰলতে চাই । আয়নাবতী” 
(লোককথার মধ্যে রূপকথা ও সাধারণ মানবের মিশ্রণ ঘটেছে । 
এইজপ লোককথা অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি । 

“শ্বত বসন্ত” লোককথাটির নান। পাঠান্তব আছে । রেঃ লাল- 
বিহারী] দে-র “07017 11195 ০01 1)870881-এ এর এক রকম 
পাঠান্তর অছে। দক্ষিণারপ্ীন দিত্র মজুমদারের “ঠাকুরমার 
ঝুলিতে অন্ত এক পাঠান্তর আছে। আমি যে পাঠ সংগ্রহ করেছি, 
তার সঙ্গে উক্ত ছুই পাঠের মিল নাই । ইহা ছাঁড়৷ শ্বেত বসন্তের 
অন্য একটি পাঠও আমি সংগ্রহ করেছি। 
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“রাজপুত্র ও তাঁর বন্ধু” লোককথার সঙ্গে শ্রীম ভাই ছয়ের 
সংগৃহীত “ছয় ভৃত্য” এবং এর গল্পাংশের সাথে রেঃ লালবিহ্বারী 
দে-র 1701]. 1৪153 01 13910£91-এর “ফকীরটাদ” ও শ্রীম 
ভাঈদের সংগ্রহ “জোয়ান হান্স”-এর সাথে মিল আছে। 

“ককমল পাখী” লোৌককথার অনুরূপ আলাদা একটি লোক- 
কথ। “নিয়ুর পঞ্ী” আমাদের দেশে চালু আছে। এই লোককথার 
গল্পাংশের সাথে শ্রীম ভাইদর “নাচিয়ে গাইয়ে ভরত পাখী” 
গলাংশের মিল আছে । 

“*চোবচক্রব শঁ রাঞ্জা” লোককথাটির বিভিন্ন পাঠ এদেশে 
প্রচলিত আছে । চোঁর সম্পফ্িত একটি গল্প রে লালবিহাপা দে-ব 
00110 [816৭ 01 139109,] ও 10819] ৬৬111181775 71115-এব 
[7811৬721659 7017) 12891 2100 ৬/০5(৮-4 ভাতে । 

“নধূমীলী”  লোককথার একটি পাঠ দক্ষিণারগ্রন মিত্র 
মঙ্গুমদাবেব “ঠাকুরদার ঝুলি”তে আছে । 

মনন্থা উদ্দীন সাহেবেধ "শিরণী”তে এব একটি পাঠ আছে 
যার সাথে আগার সংগ্রহীত মধুনালাব সাংশিক মিল আছে। 
দীনেশচন্দ্র সেনের পর্ববঙ্গ গীতিকায় এই লোককথার অন্য একটি 
পাঠ মাছে । ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী লোকসাহিতা ১ম খাণ্ডে এর 
একটি আলাদী পাঠ আছে । আানাৰ পা৯টি আলাদা । 

“পুনকাবতী” লোককথ।র তিন চারটি পাঠ এদেশে প্রচলিত 
আছে। আমি ভুইটি পাঠ সংগ্রহ কা্টেছি | জাচ্জ্দ্রশশীর "ঠাকুরমার 
ঝুলিতে” পুনকাবতীর অন্য একটি পাঠ আছে । 

“সখীসোন।” লোককথান একটি পাঠ দক্ষিণারঞ্জন সিত্র 
মজুমদারের “ঠাকুরদার ঝুলিতে” আছে, ন'ম "পুষ্পমালা” | 

“মিয়া ফল” লোককথার তানুরূপ লোককথা বেশ কাষেকটি 
এদেশে প্রচলিত আছে । এই লোককথার সঙ্গে শ্রীম ভাইদের 
“গোল্ডেন বার্ড? লোককথার কাঠামোগত মিল আছে। 

'“বতুমীপ।-২" লৌককথার সীথে শ্রীচিন্তরগ্ন দেব সংগৃহীত 


“বাংলার লোকগীতি কথাঁ”*র “চম্পকলতা” লোকগাথার কাঠামো- 
গত মিল আছে। 

“গব্য গহাং” নামক ছোট এই লোককপাটি বিচিত্র একটি 
লোককথা। এই শ্রেণীর একটি গুরু শিষের কাহিন। “এজন 
প্রবন্ধ ' গ্রন্থে মাছে । ডঃ সুকুমার সেন তার “বঙ্গভূমিক।” গ্রন্থে 
এই কাহিন।র উল্লেখ করেছেন । 

“চা বিলাম” লোককথার মধ্যে তিন বিলাসের গঞ্জ "বেতাল 
পঞ্চবিংশতি” আছে । এই লোককথবাটি পরিবেশনার সয় 
চাসাবধান1 বশত: গগপম দিনে, নর] বিলাস? বাটি বাদ পে 
গয়েছে। 

এসব লোকনকথা ছড়া বাক। যেসব লোককথ। এই সংকলনে 
সংকলিত হলো, সেগুলি অন্থত্র সংগহ €« সংকলিত হয়েছে বলে 
শোনা যায় না । 

'লাজজথার কাহিনীর অংশ- পুগিবার বিভিন্ন দেশ 
লোকসংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহ ব্যক্তি ও লৌকসংস্কৃতি সংস্থা, লোক- 
স্কৃতির বিভিন্ন উপকব্ণের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোককথ। সংগ্হ 
করেছেন। লোপসংস্৯তিবিদ্‌ পণ্ডিতগণ, প্থব'ব বিভিন্ন দেশের 
লেককথা বিশ্লেষণ করে, লে।ককথার কাতিনী অংশের সমত্ত]ব 
স্ধ।ন পেয়েছেন । এই কাহিনা। অংশকে হংরাজাতে বলা হয় 
মারটিফ (01911) 1 এ বিবয়ে আমেরিকার বিখ্যাত লোক- 
স্কৃভিবিদ্‌ ১. 11010010590 রচনা করেছেন ৮ ৯10016 1170620 
091 1:018 11661800076” 1 এই বিখ্যাঞ্চ এন্থে সারা পৃথিবার 
বিভিন্ন লোককখার 81006 177065 আছে । 

(জাকজথার কারা সারা পৃথিবীর ৰিছিমন দেশে 
প্রচুর লোককগা সংগৃহীত হয়েছে । একই দেশে ও দেশে দেশে 
একই লোককথার বিভিন্ন পাঠান্তর আছে । কিন্তু লোককথার 
কাঠামোটি এক । যেন শ্বেত ৰসন্ত নামক লোককথায় শ্বেত- 
বসস্ভের বিমাতা, প্রথমে শ্বেত বসস্তকে খুব কেহ কবুতে।। 
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রাজ বাড়ীর পাশে ছিল এক কৃষকের বাস। তার প্রথমা পত্ী 
দুটো ছেলে রেখে মারা গেলে, কৃধক আবার বিয়ে করলো ও 
নানা কৌশলে সপত্বীর সম্তানদ্বয়কে মেরে ফেললো । এই দেখে 
রখনী শ্বেত বসন্তেব বিমাত। প্রেংণ! পেল ও শ্বেত বসন্তকে কৌশলে 
বাড়ী হতে খেদল। এই একই লোকথার ভান্য পাঠান্তব হলো 
রাজ বাড়ীর পাঁশে একট তেতুল গাছ ছিল, সেই গাছে এক বক ও 
বল্গী বাস কবত্তো, তাদের ছিল দুটো ছ|। ছা দুটো রেখে বকী 
মবে গেল, বক ভাব একটা বকী আনল । এই বকী তাঁর সন্তান 
দুটোকে স্বান।* (বকের ) অবর্তনানে ঠোকপিয়ে নাচে ফোলে দিয়ে 
খেরে দিল । শ্বেত বসন্তের বিনাতা এই দোখে শ্বেত বসন্তের প্রতি 
রুষ্ট হলে। ও শ্ৌশলে শ্রেত বপন্মকে বাড়। হতে তাডিয়ে দিল। 
এই উভয় ক্ষেত্রে লোককথাব কাঠামে। এক এনিয়ে লোক- 
সংস্কৃতিবিদ্‌ পণ্ডিতগণ অনেক বই রচনা কাবেছেন, তার নাধো উল্লেখ- 
যোগ্য হালে। 3. 101770501॥ ও 01210 এর “00968 ০01 
[10010 00:81 £2163” এবং /১011 &91108-র “[106 191)98 
0 01)9 1191101'%19” গ্রভৃণত! বিশবেপ বিভিন্ন দেশের লোক" 
কথার কাঠামোগত খিল এ স। দেখিয়েছেল। 

গ্রাম ও শহাওত সংস্কাতি] 
গরম প্রশ্থান। আঅদপংখা গাম নিয়ে গে উঠেছে দেশ । গ্রামের 
মানুষ কৃষিকাজ কবে, স্থছি কবে দেশেব সম্পন। গ্রামের চাবি 
পাশে ণাঠ সেই মাঠে কৃ্ক কাভ করে, ফসল ফলায় । মাটিৰ 
সাথে তার গড়ে উঠে মনন । কুষকেব যাতায়াতের পথ মাটির । 
বাড়ীঘব মাটির, খড়ের ছাওযা চাল। নদীর তাকে, সমুদ্র তটে, 
বেল, বাস ইত্যাদি সংযোগ পথে দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে শহর । 
পাকাবাস্ত!, দ]লান বাড়ী, বিদ্যালয়, নহাবিগ্ঠালয়, কোনস্থানে 
বিশ্ববিদ্ভালয়, চি!কৎসালয়, রঙজালয়, বিজলণ বাতি, ইত্যাদির 
সমাহারে শহর যেন সৌখিন যুবক । 

গ্রামের মানুষ যেমন মাটি হতে উৎপন্ন ফপল দিয়ে পেট ভরায়, 


নত ভথ। পশ্চিমলঙ্গ 
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তেমনি মন ভরা মাটি হতে উঠা গানে । গ্রামে তাই বটতলে, 
পাথর ধারে বসে কেচ্ছাকাহিনী, ভাছু, ভাজো, ঝাঁপান, বাউল, 
ভেটো! ও কবি গানের আসর । শহরে তা নেই, শহরে আছে 
কেতাহুরস্ত শহুরে সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, নাটক, থিয়েটার, ফুটবল, 
ক্রিকেট, বেতার, দুবদর্শন, কত কি! শ্রামে কৃষক আর কৃষক 
পৃত্রেরা-রাখালের। নীল আকাশের নীচে, প্রাণভরা স্র্ধীলোকে, 
গাছের ছায়ায়, নদী ও জালের কলতানে, বাতাসের সুরে শ্ুরারোপ 
করে উদ্দান্ত কে মেঠো আরবে গান গায় । শহনে তা হবার বাগ 
নেই । সেখানে আছে সঙ্গীত শিক্ষান কের; স্বর তাল 
লয় কণ্ডিকোনল প্রভৃতির বেড়াজালে গান শিক্ষা চলে । স্বর 
সেখানে সংকুচিত হয়ে যায় । 

শহরে সকীল হলেই যে যার কাজে যায়। একজন গার 
একভানাকে বড় চেনে না| যেন হাব প্রয়োজনও নেই । গ্রামে 
কিন্তু তা নেই । কুষকেব লাঙলটা গোলমাল করছে, তাই আর 
একজন কৃষকের কাছে লাউলটা চেয়ে এনে দাঠে গেল । কে 
কাব কোদাল, মই শিল, নিল গাড়ী । সকলের সঙ্গে যেন সকলের 
একট! সম্পর্ক । কেহ খুড়া, কেহ জেঠা, কেহ চাচা, কেহ বৌদি, 
কহ ভাবা । নবান্ন হলে প্রতিবেশী সকলে এক সাথে পাত 
নাড়ছে । পাত, পাঁড়ছে একসাথে উৎসবে-পাক্ণে, বিবাহে, 
'পিতেতে, শ্রাদ্ধে, ঈদে, বকরিদে, সুন্নত উতৎমবে। 

কিন্তু হুঃখ ও বেদনার কথা, মাধুনিক সভ্যতার চাপে গ্রাম 
আজ শহরমুখীন। শহুরে সংস্কৃতি গ্রামে সংক্রামিত হ'য়ে তার 
পবংস ডেকে আনছে । ভবু৪ এরই মাবে এখনও গ্রামে একের 
গতি অপরের মমতা) সাঞগাজিকত| এবং উংসব-পার্ণ-মেলা সবই 
'+চ | হেরিকেনের কীচটা কাদিতে ঢাককলে দীপ এখন 
£নভয়ে যায় নি। অন্তরের অন্তংস্থাল আলো জবলাছে। 

[ক্ষ | পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ও বিশ্বের কৃষক সমাজ 
হলে! দেশের ভিত, । এই ভিতের উপর দীড়িয়ে যে আছে 
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মানুষের সাত । কৃথক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শীতের কীপুনি 
তুচ্ছ করে মাটিতে হলকর্ষণ, বীক্গ বপন ক'রে ধান, গম ডাল, 
পাট, তৈলবীজ, আলু; পটল, আখ, কাপাস, রেশম, এমনি কত 
প্রক্কার ফদল ফলায়। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বেশীর ভগ 
সল্পমূল্যে চলে ঘাঁয় বড় বড় কল-কারখানাব মালিকেপ্স হাতে । 
ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক পরিৰারের মধ্য হতে সুলভ মজুর সংগ্র 
ক'রে এইসব মালিক কৃষকদের কাচ। মাল নিয়ে তেগা করে 
কাপ, গানছা, লুঙ্গ, ছিট, বিস্কুট, চিনি, তেল, চট এমনি কত 
লি! এগুলি যখন বাজারে পণা হয়ে ফিরে আাসে তখন ভার 
মূল্য হয় অনেক । আর কৃষককে এগুলি বাধ। হরে উচ্চ মুল্যে 
কিনতে হয়। কুক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভীনাদত জন্ু) 
খাচ্ঠ প্রভৃতি ও নানা পণ্যের কাচাশাল উত্পাদন করে । এই 
অঙ্গদাত' খাকে অন্নহীন বসের বেশ কয়েক মাস! আব কুঁষাকণ 
আর এক অংশ কলে-কারখানায় গতর খাটিয়ে ঘান ঝরিয়ে উৎপল 
করে বদ্ধ ও নানা ধরণে নিত্যপ্রয়োজনীয় অ্রব্য । জার এন 
সনাফা ভোগ করে মুঠিনেয় কিছু লোক । কোটি কোটি কৃষক 
যেমন আছে তেমনিই থাকে, কিছু ধন] কুৰক ছাড়া; এইভাবে 
পঞ্গিত হয কৃষাকের সম্পৰ ' এই একদিক । 

কৃষক নর-নারীর মুখে সেই ভাতীতক।ল থেকে কণ্ঠে কে কণ 
পরিক্রন। করে চলে আসছে ছড়া, গান, গাগা) কথা, উপকথা, 
কাহিনা, কিংবদন্তী, কেচ্ছা, রূপকথা, প্রবাদ, প্রবচন, (হুয়ালশ, 
ধাধ1 প্রভৃতি কত কী! একশ্রেণীর মানুষ কৃষক নর-নার।র এই 
সম্পদকে তাদের নিকট হতে নানাভাবে সংগ্রহ ক'রে বই 
লিখেছেন দেশী বিদেশী ভাবায়! কাব সেগুলি দেশে-বিদেশে 
উচ্চ মুল্যে বিক্রি কবে লাভবান হচ্ছেন। বেচারা! কৃষক সামান্য 
স্বাকৃতিটুকুও পাচ্ছেন পি? এটাও লুঠনের আর এক দিক-_ 
সংস্কৃতিন লু্টন । 

আব একদল গ্রাছেন, যাবা নানা উৎসব-্পাবণে গ্রামে গ্রামে 
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গিয়ে কৃবকদের লোকসঙ্গীতের নানা স্থুর সংগ্রহ করছেন যান্ত্রিক 
উপায়ে । তারপর সেগুলি নিয়ে এসে সিনেমার গানে সুরারোপ 
করছেন। হনেকে এইসব লোকসঙ্গীতের সব, তাল ইত্যাদি 
সংগ্রহ কবে তার সাথে দেশী-বিদেশী সবের সংযোজন ক'রে নুতন 
সুণ স্থপ্ি করছেন। এইভাবে বিকৃত হচ্ছে কৃষকাদব ভমূল। 
সম্পদ । আদিবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এ একই বিকৃতির ঘটনা 
ঘটছে শহরে, গবে ও ঝাঁজধানীর নানা অনুষ্ঠানের নামে। 
এগুলি € এক ধরনেব ডাকাতি । 

ধার' সভাতার বনিয়াদ গঠন করলেন, মাপা রোদে পুড়ে, 
গলে ভিজে, জীবন পান করে মানুষের মখে মনন জোগালেন। 
ধ[ৰ্‌। প্রাচীন নাগ্তষের ভাবধারা নাচ-গান, কেচ্ছাকাহিনী ইত্যাদি 
পরে রাখলেন, যাবা উতপব-পার্ণ, মেল।, আচার-অনুঠানাদির 
সধ্যে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্তাকে ধকে বাখলেন, যর কলে- 
কারখানায় কাচ। মালের জোগান দিলেন, ভাব! কি পেলেন? 
তারা পেলেন শুধু অপমান, লাঞ্চ: গঞ্জনা। আব ছেঁড়া কাপড় 
পবে, মাধপেটা খেয়ে তিলে তিলে করলেন মরণ বরণ । প্রদ'পের 
নীচে ভন্ধক্াবের মত ত্বাব জাবন চলে ভাসছে । হাতে যে 
নানু মশাল জ্বেলে সভ্যতার আগে আাগে গিয়ে সন্যতাকে আলো 
দেখালেন তিনিই রইলেন চির অন্ধকার ! এই হলো 'সভাতার' 
নির্মম পরিহাস । 

আশঙ্জ প্রয়ে'জন শুধু কৃষির দিকেই নয়, কৃষকের দিক্ষেও নজর 
দিতে হবে । কুষককে দিতে হবে তার প্রাপ্য সম্মান। তার 
নিকট হ'তে লোকসাহিত্যের সম্পদকে অবিকৃত ভাবে তুলে এনে 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃষকদের জখবনচর্ষাঃ 
কৃবকদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে । তার উৎপাদিত 
শস্তের দিতে হবে উপযুক্ত মূল্য । তার কণ্ঠের গান-গাথাকে 
সংগ্রহ করে তাকে সংবর্ধনা দিতে হবে, তার কণ্ঠের সুরকে নিয়ে 
মন্যন্র ম্বরারৌপ করলেও, তাকে স্বাকৃতি দিয়ে তা করতে হবে, 
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তার কঠের হ্থরকে তুলে এনে তার বিকৃতি কয়া চলযে না। এর 
জন্য সোচ্চার হতে হযে সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদেরও । 

হে বাংলার কৃষক, আমি তোমাঁদেব পরিবার হতে এসেছি। 
তোমাদের রক্ত আমার শিরা-উপশিরায় প্রধাহিত, আমি 
তোমাদেরই একজন । আমি তোমাদের সম্পদ সশ্রদ্ধচিত্তে ভুলে 
এনে তোমাদেরই গৌরব বৃদ্ধি করত্তে চাই । ব্যক্তি হিসাবে আমার 
কোন কৃতিত্ব নাই। সমস্ত গৌরব ও কৃতিত্ব তাদের, যাদের 
নিকট থেকে আমি এসব সম্পদ সংগ্রহ করেছিঃ সেই অখ্যাত, 
অহ্ভাতকুলনীল, মেস্ৃনতী মানুষগ্ডলিকে জানাই আমার অন্তরের 
শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞত। | কারণ সাধাবণ মানুষই অসাধারণ, 
তারাই থাকেন সত্যের কাছাকাছি । তারাই ইতিহাসের বাঁকে 
বাঁকে গড়েছেন নব নষ সভ্যতাকে, তার সংস্কৃতিকে । তাই দেশের 
বঞ্চিত মানুষের নানা ধরনের বঞ্চনার অবসান হোক। একুশ 
শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে, আম্মুন, প্রতিটি সৎ শিল্পী ও বুদ্ধিজীৰি 
শপথ নিই লোকসংস্কৃতির লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, তার বিকৃতির বিরুদ্ধে । 
আর আমাদের সমবেত সাধনায় 'অন্নদাতা কৃষক? যেন অন্ন পায়। 
শুধু পরভ্যতার পিলমুজ' হিসাবেই নয়, সর্বস্তরের কৃষকের সাংস্কৃতিক 
জীবনও যেন আলো-ঝলমল হয়ে ওঠে । 


নার: ভুঁট সস 
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॥ আয়নাবতী ॥ 


অজান! গায়ে এক রাজ! থাকে । তার নাম নাইবাবু। 
তার ছুই ছেলে । বড়টির নাম আমীর ডাদ আর ছোটটির নাম 
জামীর টাদ। আমীর ঠাদের বয়স যখন ১৬ বৎসর, জামীর টাদের 
বয়স তখন এক বৎসর । এই সময় রাজা নাইবাবু আমীর টাদের 
বিয়ে দিল। কিছুদিন পর নাইবাবু মারা গেল। ছু বংসর পর 
আমীর টাদ ও জামীর চাদের মা মারা গেল । তখন আমীর টাদের 
বৌ জামীর টাদকে মানুষ করতে লাগল | জামীর টাদ যখন কাদে 
তখন বড় বৌ, “তুমি কৌদোন! ভাই, তোমার বিষে দেব আয়নাবতীর 
সাথে, আর তোমাকে সোনার ভেটা তৈরী করে দেব”, এই কথা 
বলে খেলা দেয়। জামীর টাদ তখন চুপ করে । দিন যায় বৎসর 
যায়। এমনিভাবে বৌদির ন্েহ ভালবাসা পেয়ে জামীর টাদ বড় 
হায়ে উঠল । 
একদিন পুিম। রাত । জ্যোত্ম্া ভর! । সেই রাতে জামীর 

টাদ শ্প্পে দেখল আয়নাবতীর সাথে তার বিষে হচ্ছে । ঘুম থেকে 
জেগে ওঠে, জামীর টাদের মন খারাপ হয়ে গেল। সেমনে মনে 
চিন্ত। করল আয়নাবতীর খোজে সে যাবে । তবে যাবার সময় 
বৌদি আর দাদাকে সে বলে যাবে । এই কথা চিন্তা করে সে তার 
বৌদির কাছে যোয়ে বলতে লাগল £-_ 

শোন শোন ও হারে বড় বৌ, 

বড় বৌ বলিযে তোমারে । 

আমি আয়নাবতীর দেশে যাব বড় বৌ 

বড় বৌ বিদায় দাও আমারে, দারুণ ছুঃখ রে 

এ ছুঃখ দিয়েছেন বিধি রে । 
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এই কথা শুনে বড় বৌ কেঁদে কেদে বলতে লাগল £ 

শোন শোন ও হারে জামীর টাদ, 

জামীর টাদ বলি যে তোমারে । 

এক বিয়ের বদল! জামীর চাদ 

পঞ্চ বিয়ে দেব রে, দারুণ ছুঃখ রে 

এ ছুঃখ দিয়েছেন বিধি রে ॥ 
জামীর টাদ বল্লে, না বৌদি! আর কারুর কথা শুনবো না। তব 
দাদাকে একবার এই কথা বলে যায় £ 

শোন শোন ও হারে বড় দা 

বড় দা বলিষে তোমারে 

আয়ন1বতীর দেশে ফাবগে। 

ও বড়দ। বিদায় দাও আমারে, দারুণ ছুঃখ রে 

এ দুঃখ দিলেন বিধি রে ॥ 
তখন বড়দা বলছে, না জামীরটাদ-তোমার যাওয়া হাব নী 

শোন শোন ও হারে জামীর টাদ 

জামীর টাদ বলি যে তোমারে । 

একট। বিয়ের বদলে জামীর টাদ 

পঞ্চ বিয়ে দেব রে, দীরুণ দুঃখ রে 

এ ছুঃখ দিলেন বিধি রে॥ 
জামীর টাদ বলে, ন। দাদ ! আমি আজই চলে যাঁব, যেখানে গেলে 
আয়নাবতীকে পাৰ । এই বলে কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে 
বেরিয়ে পড়ল। চলে যায়, চলে যায়। পাহাড় জঙ্গল পার 
হয়ে চলে যায়। 

যেতে যেতে একদিন সে মায়া নদীর ধারে এসে হাজির 

হলো । নদীর ধার ধরে চলে যায়। যেতে যেতে দেখতে পীঁয় 
এক মুনি বসে বসে তপ করছে। মুনিকে দেখে সে চমকে উঠল। 
চিন্তা করল মুনির কাছে গেলে বস্ত পাওয়। যেতে পারে। তাই সে 
মুনির সামনে হাজির হলো । ইতি মধ্যে মুনির তপ ভেঙ্গে গেল। 
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বলে উঠল, কে রেবেটা! আমার তপ ভঙ্গ করলি। তাড়াতাড়ি 
আমার পিছনে এসে বস, তা নাহলে ভম্ম করে দেব। তখন জামীর 
টাদ বললে, মামাগে। আমি । মুনি বলে উঠল, আয় আয় বাব! ভাগ্নে 
আয়, তা নাহলে এখানে কে আসবে, নারদ ভাগ্নে। পরে তুর 
কথ শুনাবো, তুই চাটি চেলে ডেলে রান্না কর বাবা, দুই মাম! 
ভাগ্রয় খাই । অনেক দিন ভাত খাই নি, এই দেখ হাড়ি উন্নুন খড়ি 
সবই আছে। জাম'র টাদ তাড়াতাড়ি নদী থেকে জল তুলে উননে 
হাঁড়ি চাপিয়ে দিল । উননে জ্বাল ধরিয়ে দিল । সে তখন মামাকে 
বলছে, মামা চাল কই? মাম! তখন ভাগ্নের হাতে তাড়াতাড়ি একটি 
চাল ও একটি ডাল দিয়ে বললে এই নাও বাব! হাড়িতে দিয়ে দাও। 
জানীরটাদ ভাবছে, কী করা যায়! তারপর বলালে, যা হয় হাবে 
দিয়েই দিই । এই বলে একট। চাল ও একটা ডাল হাঁড়িতে দিয়ে 
মসল! দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়ে উননে জ্বাল দিতে লাগল । কিছুক্ষণ 
পর নুন দিতে গিয়ে দেখছে এক হাড়ি চেলোডাল রাম হয়ে 
গিয়েছে । তখন জামীর চাদ বলছে, এস মাম। রান্ন। হয়ে গেছে। 
খেয়ে নিএস। এই বলে ছুই মান। ভাগ্নেয় পেট ভরে খেয়ে 
ফেললে! । খেয়ে দেয়ে মুনি বলছে, কিজন্যে এখানে এসেছ বাব! ? 
জাম রটাদ বালে, আমি আয়নাবতীর জন্যে এসাছ, তুমি বলে দাও 
মামা, আমি কোথায় গেলে আয়নাবতীকে পাব । মুনি বল্লে, সে 
কি বাঁব!, তাই কি হয় ? আমর। ছত্রিশ যুগ-নদীর ধারে বাস করছি, 
আয়নাবতীকে চোখে দেখি নাই । তবে তার নাম শুনেছি । তুই 
নদীর ধার ধরে এগিয়ে যা, পথে নদীর ধারে তোর অর এক মামা 
আছে । তার কাছে সন্ধান পেতে পারিস | আমি তার সন্ধান জানি 
না। তবে তুই যদি পাস, তাহলে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবি । 

জামীরটাদ সেখান থেকে মায়া নদীর ধার ধরে চলে যায়। 
নদীর ধার ছাড়ে না । চলে যায়, চলে যায় । অ?নক বন-জঙ্গল 
পার হয়ে চলে যায়। কিছুদিন যাওয়ার পর দেখছে নদীর ধারে 
এক মুনি বসে আছে । তার কাছে গিয়ে ডাকল, মাম! অমনি 
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মুনির তপ ভেঙ্গে 'গেঙ্গ। মুনি বলে উঠল, কেরে তই" তাড়াতাভি 
বল, তা না হলে ভন্াকরে দেব? তখন 'জামীর ন্টাদ বলে-উঠল, 
মামাগো, আদি তোমার ভাগ্ন। তখন মুনি বললে, আফ্ বাব। 
ভাগ্ব আয়, ভাগ্নে না নারদ । তে তোর কথা পর়ে শুনব । বন্ুদ্দিন 
অন্ন খাই "নাই, একটু চেলে ডেলে রাল্মা কর+ দুই মাম! ভাগ্নেয় 
খাই এখানে হাড়ি আছে, খড়ি আছে, উনন আছে। জামীর 
টাঁদ নদী থেকে হাঁড়ি ধুয়ে জল এনে চাপিয়ে দিল উনন্ধুন'। মুনি. 
বললে, এই নে চাল, এই নে ডাল । এই বলে আধখানা চাল অর 
আধখানা'ডাল জামীয় টাদকে দিল। চালডাল হাতে নিয়ে ভাবছে 
আধখানা চাল, আধখান। ডাল, তাহলে এই মাম! নিশ্চয় যাঁর জন্যে: 
এসেছি তাপ সন্ধান দিতে পারবে । জামীরঠাদ হাঁড়িতে চালডাল 
দিয়ে জাল দিতে লাগল । দেখল এক" হাঁড়ি চেলেডেলে হয়ে 
গিয়েছে । মাম ভাগ্নের পেট ভরে খেল । মাম! বললে, কিজন্যে 
এখানে এসেছ বলত বাবা । জামীর টাদ বললে আমি আয়নাবতীর 
খোজে.এসেছি । মুনি বললে, সেকি! আমি এখানে যুগ-যুগাস্তর 
বাপ করছি, আয়নাবতীকে চোঁখে দেখি নাই, কামে শুনেছি । তবে 
তুই আর একটু এগিয়ে যা, তোর আর এক মাম! আছে, তার কাছে 
যা, খোজ পেতে পারিস । তবে যদি পাস বাবা, আমায় একবার 
দেখিয়ে নিয়ে যাস । 

এইস্কখ। শুনে জামীর্টদি- আবাদ 'মাঁয়ী নদীর ধারে ধারে 
চলে যায়'। যেতে যেতে হঠাৎ একদিন নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে 
দেখতে পেল, এক মুনি তপ করছে। সে মুনির' নিকটে গেল আর 
মুনির তপ 'ভঙ্গ হয়ে গেল। যুনি বললে কে রে বেটা! আমার তপ 
ভঙ্গ করলি,'তাড়াতাঙ্ডি বল, নইলে ভল্ম করে দেব। জামীর টাদ 
বললে, মামাগে। ! আমি তোমার ভাগ্নে । মুনি বললে, আয় বাবা 
ভাগ্সেআয়, ভাগ্নে ন। নারদ । ভাগ্রে নাহলে কে আর আসবে? 
যাক "বাঘা, বন্ুদিন ভাত খাইণনাই, চারি চেলেডেগে রান্না কর এ 
উনন, খড়ি সব আছে । কথা পরে হবে। এই বলে নে ভাগ্নের 
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হাতে সিকিখানা চাল ও সিকিখান! ডাল দিল ৷ জামীরাদ নদীতে 
হাঁড়ি ধুয়ে জল এনে উনানে চাপিয়ে দিল। জ্বাল দিতেই এক 
হাড়ি চেলে ডেলে রান্ন! হয়ে গেল। জামীর ঠাদ ভাবল এই মাম৷ 
সঠিক সন্ধান দিতে পারবে । মামাভাগ্নেয় খাওয়া-দাওয়া শেষ 
করল। তারপর মুনি বলল কিজন্তে এখানে এসেছ, বাবা! 
জামীরটাদ বলে উঠল £ আয়নাবতীর সন্ধানে এসেছি, তোমার 
কাছে। মুনি বললে £ তাইত বাবা, তুইকি আয়নাবতীকে আনতে 
পাববি । এই বনে তার! থাকে । এই বনের উত্তর দিকে আছে 
এক বড় সরোবর, তার উত্তর ধারে আছে দালান বাড়ী । আয়না" 
বতীব! সাতবোন । দিনে তার! ডালিম হ'য়ে গাছে ঝোলে, রাতে 
সরোবরে চান ক'রে নাঁচ গান করে। সরোবরের উত্তর-পশ্চিম 
কোণে একটা কঝোৌঁপ আছে; আজ পুণিমা, পরীর সাত বোন ঠান 
ক'রে নাচ গান করবে, দেখে আয়গা । সাড়া দিস্না, তাহলে ভত্ম 
করে দেবে । 

সবঝ বাতে জামীর টাদ কোপে গিয়ে বসল । পরীর! ঘাটে 
কাপড় বেখে উলঙ্গ হয়ে জলে নেমে জলে খেল। করতে লাগল । 
তারপর কাপড় পরে নাচ গান করতে লাগল । এই সাত পরীর 
ছোটটি হলো আয়নাবতী । ভাগ্নে মামার কাছে আবার ফিরে 
এলো । মুনি. বলল আজ রাতে যখন পরীরা জল-খেল! করবে 
তখন তাদের কাপড়গুলো। লুকিয়ে নিয়ে আস্বি । তাই হলো, 
পরীরা জলখেলা করছে । জামীরটাদ কাপড় নিয়ে চলে আঁসছে। 
পরীর! বলছে, কাপড় দাও ; তোমার সাথে আয়নাবতীর বিয়ে দেব । 
যেমনি পিছনে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি পরীরা৷ তাকে ভম্ম করে মুনির 
কাছে পাঠিয়ে দিল । মুনি তাকে আবার মানুষ করে দিল। মুনি 
বললে, আজ রাতে পরীর! সেজেগুজে থাকবে তুই একটা ফুলের 
মাল! গেঁথে নিয়ে যা । ছয়জন হুন্দরী গলায় মালা নিতে চাইবে । 
তুই বলবি, মাল! দিব তার গলায় যে, কুঁজে! হয়ে বসে আছে। 
গা দিয়ে পুঁজ ঝরছে । আমীর চাদ সেদিন রাতে গিয়ে সরোবরের 


(৫.) 


ধারে হাজির হ'ল । ছয়জন স্তুন্দরী বলছে, আমাদের গলায় 'মাল! 
দাও। জামীরষাদ পু'ঁজপড়া কুঁজো। মেয়েটার গলায় মাল! দিল। 
তারপর মুনির কাছে ফিরে এলো । পরীরা আয়নাবতীকে পোকা 
লাগ! কুজে। ডালিমের মধ্যে রেখে গাছে ঝুলিয়ে দিল । জামীরটাদ 
বললে, মামা ফি ভাবে আয়নাবতী আমার কাছে আসবে? ষুনি 
বললে, তাইতো বাবা, পরীর খুব চালাক। এ বাড়ীতে এক 
ডালিম গাছ। এ গাছে অনেক ডালিম ধরে আছে। তার মধ্যে 
একটা। ডালিম আছে কুঁজো, তার মধ্যে আয়নাবতী আছে । আনতে 
পারবি? জামীর্টাদ বললে, কী উপায়ে আনি, মাম ! মুনি বল্পে, 
তার জঙন্তে চিন্ত। নাই ভাগ্নে, আমি তোকে কেয়ো! বানিয়ে দেব । 
তুই উড়ে গিয়ে ঠোঁটে করে ছিড়ে ডালিনটা নিয়ে আসবি । পারবি 
বাব।? জামীরটাদ বললে, ঠিক পারবে। মামা । মুনি অমনি 
তাকে একটা কেয়ে। বানিয়ে দিল । বললে, মা বেটা উড়ে চলে 
যা। অমনি কেয়ো উড়ে চলে গেল। গিয়ে দেখতে পাচ্ছে 
সতিা একটা ডালিম গাছ । সে তাড়াতাড়ি কুঁজো ডালিনটা দেখতে 
পেয়ে ঠোটে করে ছি'ড়ে নিয়ে উড়তে লাগল । ইতিমধ্যে ছয় পরী 
জানতে পেরেছে । তারা পিছন পিছন ছুটে চলেছে আর বলছে ঃ 
কুজে। ভালিনট! দাও, ভাল ভালিমট! নাও, আয়নাবতীর ডালিম 
নাও, শুন শুন। কেয়ে। যেই প্রিছন ফিরে তাকিয়েছে, অমনি তাকে 
পরীর! ভম্ম করে দিল । আর ডালিমট? তাদের ঘরের কোলঙ্গায় 
রেখে দিল । মুনি ভন্মটা ধরে আবার তাকে মানুষ করে দিয়ে 
বললে ? যা ভাগ্নে আর পারবি না, ঘুরে দেশে চলে যা। জামীর 
তাড়াতাড়ি মুনির পা' ছুটি, জড়িয়ে ধরে বল্লেঃ আর একবার 
সন্ধান দিতে হবে, মাম আমি আর একবার দেখবো । মুনি তার 
পরদিন তাকে আবার কেয়ো করে দিল | আর বলে দিল, ঘরের 
মধ্যে কোলঙ্গায় ভালিমটা আছে। কেয়ো উড়ে গিয়ে ডালিমটা 
ঠোঁটে করে নিয়ে উড়তে লাগল। ছয় পরী পিহন পিছন ছুটছে 
আ'র পূর্ধের মত বলছে । কেয়ো আর পিছন ফিরে তাকায় না। 
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উড়ৃতে উড়তে সোজা মুনির কাছে গিয়ে হাজির । মুনি তাড়াতাড়ি 
কেয়োকে মানুষ করে লুকিয়ে রাঁখল। পরীরা মুনির কাছে এসে 
বললে ডালিম মুখে একটা কেয়ো এখানে আসে নাই ? মুনি বললে, 
ফিরে বাড়ী যা, যার কপালে যা আছে তাই হবে। বেশী কিছু 
বাড়াবাড়ি করবি না, চলে যা। পরীরা সব বুঝতে পেরে চলে 
গেল । মুনি বল্লে, খুলীতে। বাবা? জামীর্টাদ বল্পলে, হ্যা মামা, 
আমি খুব খুসী। মুনি বললে, যাও ডালিম নিয়ে সোজা বাড়ী 
চালে যাও । 
নিজের গায়ের কাছে এসে সে চিন্ত। করছে, একাএক। যাব, 
না, বৌ সঙ্গে করে বাড়ী যাব! শেৰে ঠিক করল বৌ সঙ্গে করেই 
বাড়ী যাব। এইনা ভেবে সে ভালিমটাকে ভাঙতে যাচ্ছে । তখন 
ডালিমের ভিতর থেকে আয়নাবতী কেঁদে বললে £ 
শোন শোন ওহাঁ রে জামীর চাদ 
'জামীরটাদ বলি যে তোমারে । 


বিদেশে ভেঙ্গে! না ডালিম হে, 

চোরে নেবে হরে রে, দারুণ দুঃখ রে 

এ ছুঃখ দিলেন বিধি রে॥ 
গানের মানে জানীর টাদ কিছুই বুঝতে পারল না । ডালিম ভেঙ্গে 
ফেললো এবং দেখতে পেল সোনার প্রত্তিম। আয়নাবতীকে । কি 
তার রূপ! বূপ দেখে জামীরষাদ মুছ্ছিত হয়ে গেল। সেখানে আর 
কেউ নাই। আঁয়নাবতী ভাবল, কী করি! তাকিয়ে দেখল পুকুরে 
মেল| পল্প ফুল ফুটে আছে। সে গিয়ে একটা পদ্ম ফুলের মধ্যে 
লুকিয়ে থাকল । একট! মুচির মেয়ে যুবতী, দেখতে শুনতে ভাল । 
সে দেখল এক রাজার ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সে 
তাড়াতাড়ি পুকুর হতে জল এনে তার মাথায় দিল-এবং তার মাথা 
কোলে নিয়ে জাঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগল । কিছুক্ষণ পরে 
জামীর াদের জ্ঞান ফিরল। সে মুচির মেয়ের দিকে তাকিয়ে 
বললে, আয়নাবতী বসে আছো ? মুটির মেয়ে ভাবল এর ভিতর 
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কিছু মজা আছে। কিকরি বল। জামীরষাদ ভাবল, সোনার 
বরণ রূপ এমন হল কি করে? মুচির মেয়ে বলে উঠল ? স্ৃর্য্যের 
তাপে আমার দেহ কি হলগ, দেখ দেখি । জামীরটাদ ভাবল, তাও 
হতে পারে, বাড়ী নিয়ে যায় । তখন সে বলে উঠল, চল আয়নাবতী 
আমরা বাঁড়ী চলে যাই । মুচির মেয়ে আয়নাবতী সেজে বললে, 
তাই চল। তাকে সঙ্গে নিয়ে জামীরটাদ বাড়ী এলো। তারা 
বড় দাদা ও বড বৌদিকে প্রণাম করল । সকলে আশীর্বাদ করল । 
জামীর্টাদ মনে মনে ভাবে এতো আয়নাবতী নয়! যা 

করেছে তাই করেছে, কাউকে কিছু না বলে জামীরষ্টাদ আলাদা ঘরে 
থাকতে লাগলো । কয়েক দিন পর জামীব াদ পুকুরে ান করছে, 
দেখছে একট! ফুল ভাসতে ভাসতে তার দিকে আসছে । সে 
ভাবছে, একি ! ফুলটা ভেদে আমার দিকে আসছে কেন? সে 
ফুলট। হাতে কার নিয়ে শু খে দেখল _- ভারী স্তুগন্ধ। ফুলটা সে 
বাড়ী নিয়ে এলে। ও একট। কোলঙ্গার উপর রেখে দিল । ফুলের 
ভিতর থেকে আীয়নাবতী দুঃখে কীদছে তখন রাত জামীব্টাদ 
ঘুমিয়ে আছে | * গান £ 

শোন শোন ও হারে জান র টাদ 

জামীর টাদ বলিষে তোমারে । 

বড় সাধের আয়নাবতী হে 

কোলঙ্গায় বসে কাদে রে, দারুণ দুঃখ বে 

এ ছুঃখ দিলেন বিধি রে ॥ 
কান্ন। শুনে জামীর টাদ চেতন হয়েছে ' আপন মনে বলছে, কে 
কাদে, কে কাদে? মুচির মেয়ে বলছে প্রাণনাথ আমি | তোমার 
চিন্ত। কি? তুমি ঘুমাও । এই বলে রাতখান। ভূলিয়ে রেখে দ্িল। 
সকাল হলে ফুলট। কোলঙ্গ৷ থেকে নিয়ে বাড়ীর নালায় ফেলে দিয়ে 
বললে, সর্বনাণী এই নালায় থাক। আয়নাবতী ফুলের মধ্যে নালার 
জলে পড়ে থাকল । রাতে আবার ফুলের মধ্যে জামীরাদকে 
সম্বোধন করে কাদতে লাগল £ 
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শোন শোন ও হারে জামীর টা 

জামীর টাদ বলিষে তোমারে । 

বড় সাধের আয়নাবতী হে, জামীরটাদ, 

কাদিছে নালাতে ; দারুণ ছুঃখ রে 

এ ছুঃখ দিলেন বিধি রে॥ 
গান শুনে জামীর টাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বললে, আমার নাম 
ধরে ডেকে কে কাদে! মুচির মেয়ে বললে, তুমি আলাদা ঘরে 
থাক; তাই আমি গান গাইছিলাম। তুমি স্বপ্র দেখেছ, এখন 
ঘুমাও। কোন চিন্তা নাই] তার পন্ধ সে মনে মনে ভাবছে; 
দাড়া, সর্বনাশী ! সকাল হোক । সকালে সে পদ্ম ফুলটা হাঁড়িতে 
ভ'রে সিদ্ধ করতে গেল । আয়নাবতীর সতীত্ব তেজে জল গরম 
হাল না । মুচির মেয়ে ভাবল ফুল সিদ্ধ হয়ে আয়নাবতী মরে 
গিয়েছে । সে জল সমেত ফুলটা ঘরের পিছনে ফেলে দিল । 

আয়নাবতী ভাবে আর কতদিন এই ভাবে থাকা বায়। সে 

তখন তার ছয় পরী দিদিদের ম্মরণ করল । দিদির! জানতে পেরে 
সোনার রথ নিয়ে এলো । আয়নাবতী ল্লেই রথে চাপল । এমন 
সময় জামীর টাদ দেখতে পেয়ে রথের চাকা ধরে ঝুলতে লাগল । 
রথ আস্তে আস্তে চললো । পরীর! চিন্তা করছে একি ! রথ আস্তে 
আস্তে চলছে কেন? এমন ময় নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছে 
জামীর টাদ ঝুলছে । পরীর! তাকে ফেলে দিতে চাইল । আয়নাবতী 
বললে,'ন1 ওকে রথে তুলে নাও । তারপর রথ সেইখানে নামিয়ে 
ফেলল । পরীর! আয়নাবতীকে বললে £ 

শোন শোন ও হারে আয়নাবতী 

আয়নাবতী বলি যে তোমারে-_ 

যাবে কিনা হেথায় থাকবে-_ 

বল গে। আমারে, দারুণ হুখ রে 

এ ছু ছিলেন বিধি রে ॥ 
আয়নাব্তী পরী দিদিদের বঙ্গছে ঃ 


(৯৭ 


শোন শোন ও হারে দিদি 

দিদি বলি যে তোমারে-_- 

বড় সাধের জানীরাদ সে 

অনেক ছুঃখ পায় রে, আমার 
. লাগি রে, দারুণ ছুঃখ রে 

এ দুঃখ দিলেন বিধি রে ॥ 


এই বলে আয়নাবতী বললে তুমি এ মুচির মেয়ের একট। ব্যবস্থা 
কর, আমি এখন আকাশের উপরে থাকছি । এই বলে আয়নবেতী 
রথের উপরে উঠল । জামীরটাদ মুখ ভারী করে বাড়ী গেল। 
মুচির মেয়েকে ডেকে বল্লে সর্বনাশ হয়েছে । চিঠি এসেছে আমাদের 
বাড়ীতে ডাকাতি হবে । মাটিতে একট! খাল করে সব পুতে রাখতে 
হবে। শুনে সুচির মেয়ে খাল করতে লাগল । খাল যখন এক 
মানুষ ভর হলে। তখন জামীরাদ বললে খালের মধ্যে কিছু কাঁটা 
ফেলে দাও । মুচির মেয়েকে জামীর টাদ বললে খাল কেমন হয়েছে 
দেখ, ঠিকমত হয়েছে কিনা । মুচির মেয়ে যেমন দেখতে গিয়েছে, 
অমনি জামীর টাদ তাকে খালে ফেলে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি 
খালে মাটি ভন্তি করে দিল । আয়নাবতী রথে চেপে সব দেখছিল । 
মুচির মেয়ে যেমনি মাটি চাপা পড়ল, অমনি আয়নাবতী নেমে 
এলো । এই না দেখে জামীর টাদ দাদা বৌদিকে বললে £ 

শোন শোন ও হারে বড় দা বৌদি 

ও বড়দা বৌদ্রি বলি যে তোমারে 

প্লে দেখা আয়নারতী এনেছি এবারে 

ও বড়দা বৌদি এসে দেখ রে। 

ও দারুণ দুঃখ শেষ হলো রে॥ 
তারপর তারা শ্তখে বসবাস করতে লাগল। 


[ মুগিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার দক্ষিণখণ্ড গ্রামের পটুয়া 
সম্প্রদায় ভুক্ত মোহন পটুয়ার নিকট হইতে সংগৃহীত । 
ভাষাটি মোহন পটুয়ার |] 
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॥ শ্বেত ও বসস্ত ॥ 


[ এক] 


রাজার নাম ব্রন্মানন্দ। সাত মুলুকের রাজা সে। ছয় পুত্র 
বড় হয়ে বাণিজ্যে গেল পর পর। তিন মাস যেতে না যেতে ছয় 
পুত্র মরে গেল। অবশেষে রাজার আর একটি পুত্র হলো । এর 
নাম পুর্থীরাজ। অন্য পুত্রদের রাজা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। 
কিন্তু পু্থীরাজকে রাজা লেখাপড়া শিখাল না, কি জানি যদি মরে 
যায়! রাজপুত্র গুল্তি নিয়ে খেল! করে বেড়ায় । গুল্তি দিয়ে 
পাখী মারতে সে খুব ওস্তাদ । একদিন সে তাদের সরোবরের পাড়ে 
পাঁখী মারতে গেল। এই সারোবরেব নাম চিনিচম্পা সরোবর । 
এই সারোঁবরের চারিদিকে ছিল, চারিটি বড় বড় ঘাট । যুবক-যুবতী 
পৌট-৫ীটী সকলে কলসীতে করে জল নিতে এসেছে । একটা ঘুঘু 
পাখী জানের ভাহায় সরোবরের ঘাটের পেঠাতে এসে বসেছে । 
লোকজন থাকার জন্য গুল্তি ছুড়তে পারছে না রাজকুমার ৷ শেষে 
যা থাকে কপালে বলে গুল্তি ছুড়ে দিল। একটা কলসী ফুটো হায় 
গেল গুল্তির ঘায়ে। জল এ ফুটে দিয়ে উপরের দিকে ফিক্‌ ধরে 
উঠতে লাগল । দেখতে বেশ ভাল লাগছে দেখে, রাজকুমার সকলের 
কলসী গুলতি দিয়ে কলসী ফুটো করে, আর মজা দেখে । ছু" এক 
দিন প্রজার কিছু বলল না । পর পর সাতর্দিন যখন একই অবস্থা 
হলো, তখন প্রজার -মোড়লদের সঙ্গে করে রাজ দরবারে গেল। 
রাজ! দেখল দলে দলে প্রজার তার দরবারে আসছে । আসছে 
নোড়লর1। মোড়লর! রাজপুত্রের কার্যকলাপ রাজাকে বলল এবং 
রাজকুমারের বিয়ে দিতে বলল । রাজ। বলল, তোমাদের যে ক'টা! 
কলমসী নষ্ট হয়েছে, তার ছিগুণ দাম দিচ্ছি; বিয়ে দিতে বলো! না, 
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তাহলে আমার ছেলে মারা যাবে । প্রজার বলল, মহারাজ আমরা 
তবে অন্য রাজ্যে চলে যাই। কলসী নিয়ে প্রজা হয়ে আমরা 
আপনার জরিমান। করতে চাই না। মোড়লরা বলল, তোমরা কে 
কে আমাদের সঙ্গে অন্য রাজ্যে যেতে চাও উঠে দীড়াও । সব প্রজা 
উঠে দাড়াল। রাজা বলল, বন্ুন আপনারা । রাজার স্তুখে প্রজার 
সখ, আর প্রজার সুখে রাজার সুখ ৷ থাক্‌ রাঁজপুত্রের বিয়ে দিয়ে 
দিব । 

ওগে গুন দারুণ বিধি 

ছয়পুত্র বিনশি হয়ে 

এক পু্ুমরাজার নামখানি 

শুন ওগো দারুণ বিধি। 
প্রজারা মোড়লদের অঙ্গে চলে গেল । রাজা মন্ত্রীকে বগল, ভাল 
একটা পাত্রীর সন্ধীন কর। মন্ত্রী রাজপুত্রের এক ছবি একে চলেছে 
পাত্রীর খোজে । আর এক দেশের এক শ্বন্দরী কন্তা, নাম তাঁর 
পুষ্পবতী । তার একটা ছবি একে নিয়ে পাত্রের খোজ চলেছে 
সে-দেশের মন্ত্রী। পথিমধ্যে ছ' জনের সঙ্গে ছ' জনের দেখ! কথা 
বিনিমক্ধ । সব কথা সুনে পাত্রীর ছবি ও পাত্রের ছৰি বদল করে 
নিয়ে গেল। তারপর শুভদ্দিনে প্রথীবাজের সঙ্ষে পুষ্পবতীর বিয়ে 
হয়ে গেল। কিছুদিন পর বাক্তপুত্র ভার পিতাকে বলল, বিয়ে 
করেছি, ছেলেপিলে হৰে। বসে বসে কত খাবা । আমি ষাব 
বাণিজ্য করতে । সাভ জাহাজ মাল নিলে মন্ত্রীর পুত্রকে মন্ত্রী করে 
রাজ পুত্র বাণিজ্যে গেল। ১৫ দিন একটানা জাহাজ চালানোর 
পর জাহাজ এসে লাগল এক বড় বন্দরে | সেখানে মাল বেছা-কেন। 
চল্লাতে লাগল ৷ রাজপুত্র মন্ত্রীকে বলল, মন্ত্রী! একট। ভাল দোকান 
দেখ, সেখানে আমরা উন খাবো! । যাবার দিনে সব টাক] মিটিয়ে 
কিযে াব । এই বলে তারা তুই জনে দোকানের খোজে শহরে 
চলল। কন্দরের কাছে এক বেনে বাস করতো । সেই বেনের 
একট! চৌদ্দ কুঠরী দোকান ছিল ৷ সেই দোকানে দব কিছু পাওয়া 
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যেতো। রাজপুত্র ও মন্ত্রী আসছে দেখে বেনে তার দোকানের 
বারান্দায় একটা ভাল বিছানা পেতে গলায় কাপড় দিয়ে জোড় 
হাতে দাড়াল। তার ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে, নাম তার রূপবতী । 
আর বূপবতীকে বেনে' বলল কিছু খাবার তৈরী করে রাখতে । 
রাজপুত্র আর মন্ত্রী বেনের দোকানের নিকট এসে শুধাল কি এট? 
বেনে বলল, হুজুর একটু বসন । এটা আমার দোকান । স্তুচ হতে 
মৃত্তিকা সব কিছু পাবেন। রাজপুত্র বলল, আমি একটা দোকান 
খুঁজছি। তুনি একট খাতা করে হিসাব রাখ । আমার নাম 
পু্ধীরাজ । আমার নামে যে য। নিয়ে যাবে তাকে দেবে । যাবার 
“দিনে সব টাক! আমি মিটিয়ে দেব। বূপবতীকে ডাকল বেনে। 
উপবতী ছুটে। বূপোর পাত্রে ভাল ভাল খাবার আর জল এনে 
অতিথিদের দ্রিল। কিন্তু রাজপুত্রের মুখ দেখতে পেল না । দেখল 
মন্ত্রীর মুখ । র্ুপবতী জলের কলসী, তেলের বাটি, আর গামছ। নিয়ে 
ন্নান করতে যায় কিন্তু পূর্থীরাজের দেখা পায় না। তার মা বলে, 
আগে স্নানে যেতে আসতে তাড়াতাড়ি, এখন এত দেরী হচ্ছে কেন? 
মেয়ে বলে, কারণ আছে। তবে ভয়নাই। কোন খারাপ কাজ 
করছি না। রাজা ব্রন্মানন্দ ছেলেকে আসার সময় বলে দিয়েছিল, 
যেখানেই থাক, তিন মাস পর আমার সঙ্গে দেখ করতে হবে। 
কারণ তিন মাসের মধ্যে তার ছয় পুত্র ইতিপূর্বে মারা গিয়েছিল | 
ছু" মাস ব্যবসা বেশ ভালই চলল । পনের দিনের মধ্যে বাড়া 
ফিরতে হাব। নচেৎ পিতা কষ্ট পাবে। সেদিন রাজপুত্র ও মন্ত্রী 
এসে বেনেকে বলল, বেনে হিসাবের খাতা দেখ, কত টাঁক। বাকী 
আছে বল; আজ সব মিটিয়ে আরা চলে যাব । হিসাব করে 
বেনে দেখল ছু' লাখ এককড়। হয়েছে । এককড়ার কথা আর লজ্জায় 
বেনে বলল না । বলল ছু' লাখ হয়েছে । রাজা মন্ত্রীকে বলল, ছু; 
লাখ টাক! দিয়ে দাও । টাকা দিয়ে তারা চলে গেল । কিছুক্ষণ 
প্র এলে। বেনের মেয়ে রূপবতী । সে শুনল, এককড়া কড়ি বাকী 
আছে রাজপুত্রের কাছে । বেনের মেয়ে বলল এই কড়ি আমার 
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দরফার। তাই্ছুটে 'চলে গেল নদীর ধারে। জাহাজে তখন, 
নজর তুলচ্ছে। রাজপুজ বলল, নঙগর নামাও। কেন এ 'বেনের 
মেয়ে সুটে আসছে শুধাও। বেনের মেয়ে গেল রাজার ছেলের 
কাছে। দেখল্ল-তার সুখ । তারপর বলল, আমাদের খাতায় “ছিসাবে 
তুল হয়েছে এককড়া কড়ি পাওনা আছে। রাজপুত্র বগল, 
এককড়া কড়ির জন্য তৃমি ছুটে আস্ছ! বেনের মেয়ে বলল, 
রাঁজগুত্র, এই এককড়! কড়িতে আমি করতে পারি ঃ 

সোনার আচির 

সোনার পাঁচির 

সোনার সিংহাসন 

নিরলে কাননের ঘাটি-_ 

অর মুন মুন কাঠে নৌকা 

তার পবন কাঠের বৈঠ।। 

সে নৌকা চল বলল চলে, 

রও বললে রয় ॥ 


এই কথা শুনে মন্ত্রীকে একট। পয়স। দিয়ে রাজকুমার বলল, বাঁজারে 
এককড়! কড়ি বেনের মেয়েকে দেবে আর বাকী কড়ি তার গায়ে 
ছিটিয়ে দেবে । তাই হলো । মন্ত্রী কড়ি কিনে একটি কড়ি বেনের 
মেয়েকে দিল । আর বাকী কড়ি তার গায়ে ফেলে দিল। মন্ত্রীর 
কাজ দেখে বেনের মেয়ে তার বাবাকে বলল ; বাব।, রাজপুন্র 
আবার ফিরে আসবে ও আমাকে বিয়ে করবে । 


১ 


[ ছুই 

বাণিজ্য শেষ করে রাজার ছেলে দেশে ফিরল। মন্ত্রীকে 

মালপত্র নামাতে বলে বাড়ী গেল। রাজার ছেলে সোজা 2েঁস। 

ঘয়ে গিয়ে খিল দিল। রাজা বলল, ছেলে কৈ? সভাসদগণ বলল 

পুষ্পবতীর ঘরে আছে রাজ! ছুটে সেখানে নিয়ে দেখে নাই। 

গুষ্পবতী বলল, বোধ হয়, মায়ের কাছে গিম্েছে। সেখানে গিয়ে 
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দেখে সেখানে নাই। তখন ডাক পড়ল মন্ত্রী পুত্রের যে মন্ত্রী হয়ে 
রাঁজপুত্রের সঙ্গে গিয়েছিল । মন্ত্রীপুতর বলল, মহারাজ আপনার 
ছেলে বাড়ী এসেছে। মাল ফেলে দিয়ে মন্ত্রীপুত্র বলল, গ্রই 
কথাঁ। গৌসাঘরে গিয়ে পাওয়া গেল। রাজপুত্র কলল, বন্দরের 
সেই বেনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। রাজা বলল, তাই 
হবে। রাজ! বেনের বাড়ী লোক পাঠাল । শুভ দিন দেখে বেনের 
মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হলো । রাঁজপ্‌ত্র বলল, আমি এ 
বন্দরে কিছু দিন থাকব । স্বণুর বাড়ীতে একমাস থাকল রাজকুমার । 
এদিকে রাজকুমার তার দেই মন্ত্রীকে বলল, বন্দরের পশ্চিমে যে 
বরাট বন আছে, সেই বনের শেষে তৃমি জাহাজ নিয়ে একমাস, গাব 
পেক্ষ। করবে । আমি দেখানে গিয়ে জাহাজে চার | একফ্াজ 
পব মেয়ে জামাই বাড়ী যাবে । বেনে বহু টাকার দান ক্ষিনে 
আন্ল। রাজপত্র বলল, আমাদের দেশে দান দিতে নাই। 
পেটারির ভিতরে এককড়া কড়ি দিতে হয় । বেনে শিঁপড়ের পোদ 
টিপে গুড় খায় । সে দেখল ভালই হলো, কিছু খরচ হলো না'। 
একমান পর একটা পালকী করে রাজপ,ত্র আর রূপবতী বনের মধ্য 
দিয়ে বনের শেষে হাজির হলো । বেনের মেয়ের রাজার ছেলের 
সঙ্গে বিয়ে হয়েছে । মনে এসেছে আনন্দের হিল্লোল ; সে বলল, 
বাজপ্‌,ত্র আমার ঘুম আস্ছে। বাঁজপ,ত্র বলল, বেশতো আমার 
জাঙ্গে মাথা দিয়ে ঘুমাও । জাঙ্গে মাথা দিয়ে রূগবতী কেভুল 
ঘুমিয়ে পড়ল । রাজপ,ত্র একে একে তার সব গহন! খুলে নিল, 
তারপর দামা কাপড় জামা খুলে একটা ছেঁড়া কাপড় পরা । 
তাঁরপব তার বুকের উপর এককড়া কড়ি চাপিয়ে রেখে চলে গেল, 
এবং জাহাজে চেপে চলে গেল। প্ালকীর বেরারাগণ তার্দের 
নামিয়ে দিয়ে সকলেই ছলে গেছে । রূপবতী ঘুম ' হতে উঠে দেখে 
সামী নাই । ভাবল, ৰাঘে খেল নাকি! তারপর দেখল তার 
গাঁয়ে জামা নাই । পরণে ছেঁড়। কাঁপড়। পেটারী নাই। নীচে 
পড়ে আছে এককড়া কড়ি! তখন রূপবতী ভাবল ঠিক রাজপুত্র 
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তাকে বনবাসে দিয়ে গিয়েছে । এককড়া কড়ি আদায়ের শোধ 
নিয়েছে রাজপুত্র । রাতে একটা গাছে উঠে রাত কাটাল। কারণ 
বনে বাঘ, ভালুক অশছে। পরদিন রূপবতী সেই কড়িটা। কুড়িয়ে 
নিল। সেই দিকে পায়ে চল! একটা পথ ছ্িল। এক গরীব 
মোদক, একডাল। মুড়ি মুন্ডকি, গুড়ের পাটালি প্রভৃতি নিয়ে নদী 
পারে বিক্রী করতে যেতো । সে চলছে মাথায় ডাল! নিয়ে 
রূপবতী কডিটী নিয়ে তার কাছে এসে বলল? এই ময়রা ! ডালা 
নামাও । ময়রা ডাল নামাল। বুপবতী বলল, আচ্ছ! মোদক 
দশ টাকার খাচ্াাও খাগ্য, এক টাকার খাগ্ভও খাদ্য । এক পয়সার 
খাও খান্ভ । আবার এক কড়িব খাচ্যও খাগ্য। ময়রা ন্ 
যা, খাদ্য | রূপবতী বলল, দশ টকা বটনিও বউনি, একটাক। বটি 
বউনি, আবার এক কড়ির বউনিও বউনি। ময়রা বলল, হ্থ্য! 
বউনি। বূপবতী বলল, তবে আমাকে এক কড়ির মুড়ি ম্ডকি 
দাও। যা পাব, তাই দাঁও, বেশী নয়, ্মও নয়ু | 5য়রা' বলল, দর 
বাপু, এই বউনির সময় কড়ি কি হাবে? রূপবতী বলল, আমিতো 
কথ! বালে নিয়েছি | শয়রা রাগে এক মুঠো মুড়ি, আর এক মুঠো 
মুড়কি তাঁৰ আঁচলে ফেলে দিয়ে নদী পার হয়ে বাজারে গেল । 
সেদিন তার কিছু বিল্টী হালে। ন৷। বূপবতী আচলে মুড়ি মুডকি 
কট। নিয়ে ভাবাতে লাগল । আনি বড় লোকের মেয়ে। এই মুড়ি 
মুডকি আমাদের চাকরেও খায় নি। তাই মনের দুঃখে সে মুড়ি 
মুড়কি গুলে! বনের মধে। ফেলে দিল । আর রাত হলে সেই গাছে 
উঠে বসল । 

পেই বনের এক যোজন দুরে ছিল আব একটা বড় বন। সেই 
বনে থাকাতে। সোন! লাদা ও রূপো। লাদ! পাখী । দুটো এই রকম 
পাখী এই বনে চরাট করতে আসতো । তারা সেদিন এসে পেট 
ভরে এ মুড়ি মুড়কি খেল ও ছু'জনে ছু' ডেলা সোন। ও রূপো' লেদে 
দিল। রূপবতী পরদিন নামল । তখন তার খুন খিদে পেয়েছে । 
বলল এ মুড়ি মুড়কি কুড়িয়ে খেয়ে এক ঢোক জল খাবো । মুড়ি 
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মুড়ুকি কুড়ুতে গিয়ে দেখল এক ডেলা সোনা এক ডেল! রূপো ! 
সে ছুটে সে কুড়িয়ে নিয়ে টেপে বাঁধল। এদিকে সেই ময়রার 
সেদিন কিছু বিক্রী হয় নি। তাই সে ঠিক করল আজ আগে দেখব 
নেয়েটি আছে কি না? তারপর তার অজান্তে চলে যাব। লোনা 
আর বূপে। পেয়ে পথের উপর বসে থাকল রূপবতী । ময়রাও 
বসে থাকে এক গাছের আড়ালে । রূপবতী একটু এগিয়ে গিয়ে 
তাকে ধরল । আর তাকে বলল, ময়রা মোন! রাপো। চেন? ময়রা 
বলল, চিনি। তখন কন্যা বলল এটা কি? ময়রা বলল, এটা 
সোনা । রূপবতী বলল যাও এই সোনা নিয়ে বাজারে । আর 
আমার জন্য কিনে আন চাল ডাল থাঁল। বাসন ইত্যাদি । আর দড়ি 
বাশ কিনে এনে আনার একটা ঘর করে দাও । আর তুমি রোজ 
শামাকে দেবে দশ ডাল। মুড়ি মুড়কি। এক ঝুড়ি মুড়ি মুড়কির 
দাম কত? ময়র। বলল, ছ" টাকা । রূপবতী বলল, তুমি বার 
টাক। পাবে । মুড়ির ডাল। নামিয়ে ময়রা! বাজারে গেল। তার 
ঘরে ছিল চার হাজার টাক।। নয়রা বাজারে গিয়ে সোনা পটিতে 
ঘুরে বেড়ায়, আব এদিক ওদিক চায়। এক বৃদ্ধ সোনার বেনে 
তাকে ডাকল ও বলল কী আছে? ময়রা বলে কিছু নাই, সোনার 
তাল আছে । ময়রা তখন মেই সোনাটাকে দেখাল । বলল. এ 
সোন। খব দামী ফ্লোন। এর দাম ছু'লাখ টাক।। ময়রা বলল, ন| 
ভাই, আমার মনিব বনের রাণী, সে এ টাকায় বিক্রী করতে বারণ 
করেছে । * তাকে জিজ্ঞাসা করে আসি। সোনার বেনে বলল, বেশ 
যাও। তার পর ময়র। রোদে একটু বসল। গরমে সে ঘেমে 
উঠল। বনে গিয়ে রপবতীকে বলল, মা, এর দাম বলল চার হাজার 
টাকা। রূপবতী বলল, তাই নিষে এসো । ময়রা তার বাড়ী থেকে 
চার হাজার টাক। এনে দিল, আর বুড়ে! সোনার বেনেকে ছু" লাখ 
টাকায় সোনার তালটা বেচে দিল। এদিকে পাখী দুটো বনে 
ফিরে গিয়ে বলল, আজ নদীর ধারে বনে আমরা শাহদানা খেয়ে 
এসেছি। এদীনা কোনদিন খাইনি । বনের সব পাখী বলে, 
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তৈরী হলো । পাখীর! বলল, একথ! ষেন প্রকাশ কর! 'ন। হয় । 
প্রকাশ করলেই পাথর হয়ে যাবি । এদিকে ছয় ভাই জ্বেগে উচ্ঠ 
দেখল, ছোট ভাইয়ের কুষ্ঠ ভাল হয়ে গেছে। সে একটা নৌকা 
করেছে । ভাইকে 'শুধাই কি করে ভাল হলে! । সে বলল,'নদীতে 
টান করে ভাল হলে।। নৌকা নিয়ে রাণীকে দিল। রাণী-্ছয় 
ভাইকে ছয় হাজার ও যে নৌকা কারেছে 'তাকে "সাত হাজার টাকা 
ইনাম দিল | 
মন্ত্রীকে ডেকে বলল এই নৌকায় লিখে দাও নিরোল কাননের 
ঘাটে ডঙ্কা আছে । সেই ভঙ্কায় যে যত ঘা মারবে তত টাক পাবে । 
নৌকায় লিখে নৌকা ছেড়ে দিয়ে রাণী বলল, নৌকা তুমি থামবে 
রাজ! পর্থীরাজের ঘাটে £ 
মনমুন কাঁঠের নৌকাখানি 
পবন কাঠের দাড় খানি 
শিপ্তি করে যাবে নৌকা 
পৃথুম রাজার নাম ধরে 
পুথুম রাজাকে লয়ে নৌক। 
আবার আসবে ফিরে । 
নৌকা গিয়ে সেই ঘাঁটে থামল । পরথীরাজ নৌকা দেখে অবাক । 
এ দ্রিকে' পর্থীরাজের বাব মারা গিয়েছে। পূর্থীরাজ এখন সাত 
মূলুকের রাজা । পুর্থীরাজ নৌকায় গিয়ে চাপল । রাণী পুষ্পকতী 
কাঁক চরিত্র জানাতে! ৷ সে বেনেব মেয়ের যড়যন্ত্রের কথ! জানতে 
পারল । নৌকা পথুম রাজাকে নিয়ে ভেসে চলল । তারপর 'এসে 
নামল কাননের ঘাটে । রাজ! দেখে সোনার আচির (সানার' পীচির | 
রাণী বলল, মন্ত্রী একে সসম্মানে নিয়ে এসো, ভাল খাওয়ানো 
দাওয়ীনো কর । তারপর রাণী বলল £ 
ও গান 2 
ও রাজা কি নাম তোমার মাতা পিতার 
ও রাজা ফি নাম বল তোমার । 
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কয় সার্দি করেছ রাজ 
এই প্রথিকীর মাঝারে 
কয় জনাকে রেখেছ- ঘরে 
আর কয় জনাকে- দাও বনে। 
রাজ। পুষ্পবতীর কথা শুমল না । সে বজল; ঘরে ধন ঢুকতে চলেছে 
আর রাণী দরজায় চাটি দিচ্ছে। পুষ্পবতী তখন বলছে 
2 গাশ £ 
ওগো রাজা যেওনা বিদেশে 
ওগো! রাজা চেপে! ন! কাটের লায়ে 
দেশে থেকে বিরাজ কর 
বেড়াও মনের আহ্লাদে 
বিদেশে যাবে কষ্ট পাবে-_ 
মরবে মনের ছুখেতে ৷ 
রাজ। নৌকায় গেপে ভেনে-চলেছে। নদীর জল রাজাকে বলছে ? 
ঃ গান, 
ওগো রাজ যেওনা বিদেশে 
চেপো না'কাচের লায়েতে 
লায়ে যাবে কষ্ট পাবে, 
রাজা মরবে মনের দুঃখেতে' 
লায়ে চেপ্শন রাজা 
বাইশ মণের পথথন্প রাজ? 
চগ্ণবে তোমার' বুকেতে। 
রাজা! ? 
ও কল আমার নাম পৃ্থুম রাজা 
পিতার নাম; বিস্তান্ত রপজ। 
দুই'সাদি করেছি কন্যা এই পৃথিবীর, মাারে 
রাপবত্তীকে দিই.বনে.। 


(২১) 


এই কথা শুনে রূপবতী পুথুম রাজাকে কৌশলে বন্দী ঘরে নিযে 
গিয়ে বন্দী করল। আর তার বুকের উপর বাইশ মণের পাথর 
চাপিয়ে দিল । রাজী মনের ছুঃখে বলছে £ 
১ গান ঃ 
বাড়ী হতে আসবার কালে 
পুষ্পবতী বারণ করে 
কোথায় আছ পুষ্পবতী 
বাইশ মাণের পাথর এখন 
আমার বুকে চেপেছে 
কোথায় আছ পুষ্পবতী উদ্ধার কারে 


লাও মোর । 
রাঁজ। বিস্তান্ত মরে গিয়েছে ৷ পুথুমরাজা এখন সাত মূলুকেন রাজ | 
| তিন] 


স্বামীকে বন্দী করে, সতীন প্‌.জ্পবতীকে বন্দী করার জন্য 
রূপবতী শ্ুনারের ( ন্দর্ণকারের ) মেয়ে সেজে সোনার উপর হীরা 
বসান বহু হার ও গহনা নিয়ে সেই নৌকায় চেপে আবার ভার 
স্বামীর রাজো এসে হাজির হলে! ৷ রাজবাড়ীর দাসীর! নদীর ঘাটে 
জল নিতে এসেছে । দেখল সাজান একটা নৌক! ! নৌকায় বসে 
আছে এক রুপসী সুনীরের মেয়ে । সে রাণীর কাছে গহন। বেচতে 
চায়। দাসীর এসে রাণীকে বলল, রাণীম। নদীর ঘাটে পূর্বের সেই 
নৌকাটা এসেছে, তবে নৌকায় বসে আছে এক স্ুনারের মেয়ে, সে 
তোমার কাছে হার ইত্যাদি বেচতে চায় । রাণী পুষ্পবতী কাকচরিত্র 
জানতো । সে দোতলায় গিয়ে কাকচরিত্র বই খলে দেখল, এই 
স্থনারের মেয়ে সেজে যে এসেছে সে তার সতীন রূপবতী। সে 
তাকে বন্দী করতে চায় । দাসদের বলল, যা ডেকে নিয়ে আয় 
সেই স্ুনারের মেয়েকে । ম্ুনারের মেয়ে এলো । সাত দেউড়ী 
রাজার বাড়ী । তিন দেউড়ীতে ঢুকে দাসীরা ত'কে বসতে বলল । 
দাদীর! হীরার হার নিষে গেল রাণীর কাছে। রাণী নেমে এসে 
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সেই তিন দেউড়ীর শ্ঘংর কেনের মেয়ে বশবতীকে - বন্দী'করে বলল, 
থাক বন্দীনহয়ে ৷ €ভাঁর শামীর উপর-একটু. মায়া হলো না; তার 
সঙ্গে তো কিছুদিন ঘর 'সংসর করেছিস। রাজাকে বন্দী করে 
বাইশমণের পাথর বুকে চাপিয়ে রেখেছিস, যদি সে মরে যায়! 
তাই থাক এখানে বন্দী হয়ে । রাঁজাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে 
তোর ব্যবস্থা করবো । হারটি হাতে নিয়ে প.স্পবতী কাদছে £ 
£ গান £ 
হার মতিহার, চক্দঙ্থার 
কার বা'গলে দিব হার 
থাকতে। পতি, এই হার মতি 
সামনে পড়তাম উজলা 
পতি আছে-বন্দী হয়ে 
কেমনে পরি চন্দ্রহার 
পতি বিনে ষেম্নে তাকাই 
সকলি দেখি অন্ধকার | 
রাণী পুষ্পবতীর ছিল ছোটি ছোট ছুই পুত্র। বড়দ্রির নাম বসন্ত, 
ছোটিটির নাম শ্বেত। রাণী পতিকে উদ্ধার করতে যাবে, শ্বেত 
মার বসন্তকে কাকে দিয়ে যাবে? দাহিমা সতীকন্তা। | সে শ্বেত 
বসন্তকে ভালবাসে । তাকে ডেকে পাঠিয়ে নিয়ে এলো । বললে 
দাইমা, এই। শ্বেত অধর বসম্ত-থাকল । আমি ফিরে না আসা পর্য্যস্ত 
তোমার কাছে থাকবে । তুমি এদের যত্ধে রাখবে | 
ঃ গান 2 
শোন বলি-ওগে। দাইম। সতী 
খোৌজে-চজলনম আমি নিজ পতি 
জ্বলছে ঘেন দুইটি মানিক 
রেখ ফেন-যতত্বেতে 
আবার যদি আসি ঘুরে 
এই হার দিব তুর-গঁলতে । 
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এই কথা বলে প.স্পবতী সেই মুন মুন কাঠের নৌকায় গিয়ে চাপল । 
নৌকা তখন উজানে চলে যাচ্ছে । নদীর জলকে প.স্পবতী শুধাল 
আমার ্গামীকে দেখেছ? নদীর জল বলছে ? 
| ১ গান এ 

ওগো কন্যা দেখে এলাম নিরলে 

ওগো কন্যা শুনে এলাম কানানে 

একজন পতি কাদছে ওগে। প,স্পবতীর নাম ধরে 

বলছে, কোথা আছো পৃ.স্পবতী, উদ্ধার করে নাও মোরে । 
নদ'র জলের নিকট এই কথা শুনে প্‌্পবতী চলে যায়। নৌন্া 
গিয়ে থামল নিরলের কাননের ঘাটে । সেখানের ঘাটে যারা ছিল, 
তার দেখলে এক সুন্দরী রূপসী নৌকা হতে নামছে । তারা ভাবল 
তাঁদের সেই রাণী রূপবতী । কন্যা! ঘাট হতে চলে গেল মহলে । 
খুঁজে খুজে দেখছে কোথায় রাজ! বন্দী হয়ে আছে । বন্দী ঘরের 
কাছে গিয়ে দেখছে বন্দ। ঘরের দরজা! বন্ধ । সতী তখন বন্ধ ঘরের 
দরজায় মারল এক লাথি । দরজা খুলে গেল। দেখল রাজার 
বুকে বাইশমণের পাথর । পাথর সরিয়ে রাজাকে উদ্ধার কারে 
নৌকায় চাপাল। ঘাটের পাশে ছিল শ্যামলত। তরুলতার গাছ। 
তার পাশ দিয়ে কন্তা তখন পামী নিয়ে আসছে । সেই নৌকায় 
চেপে অর্ধেক পথে এসে প,ম্পবতী, বাজাকে বলছে, হে স্বামী, আমি 
তোমাকে তিনবার শুধাব। যদি জবাব না দাও তাহলে এই যমুনা 
নদীতে ঝাপ দিয়ে মরবে। | রাজা তুমি আমাকে চাও, না রপবতীকে 
চাও? রুপবতীকে বন্দী করে রেখে এসেছি আমাদের বাড়ীতে, 
তারপর তোমা;ক উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছি । রাজা অনেক দিন 
বন্দী হয়ে ছিল। বুকে ছিল বাইশমণের পাথর । মুখে সে কোন 
কথ। বলতে পারছিল ন। । কিন্ত সব বুঝতে বা শুনতে পাচ্ছিল। 
রাজা! মনে মনে বললে রূপবতীকে গিয়ে হত্যা করবে । কিন্তু 
পৃ.স্পবতী তার মনের কথা বুঝতে পারল না বা ব্লাজার কোন মতা- 
মত পেল নাঁ। প.স্পব্তী ভাবল সোনার আচির সোনার পাচির 


(২৪) 


আর সোনার লিংহাদন দেখে "ভুলে গেছে । 'ফ্থা 'গুনমুত না্পয়ে 
রাণী প.ঙ্পবতী যমুনায় ঝাঁপ-দিল । সাথে দাথে সে এক পন ফুল 
হয়ে নদীতে ভাসতে লাগল । নৌক! গিয়ে পুথুম রাজার ঘাটে 
লাগল । রাজ! নিজের ব্বাড়ীতে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম নিল। পরে রাজ্জার মুখে" কথা ফুটল । রাজা বন্দী রূপ- 
বতীকে কাটতে গেল। জপবতী রাজার পা৷ দুটো জড়িয়ে ধরে 
বলল বক্ষা কর । আর কোনদিন এমন কাজ করবে না। রাজা 
দেখলো প্‌স্পবতী জলে ধাপ দিয়ে মরেছে । রাজা তখন রূপবতীকে 
ক্ষমা করে তার সাঙ্গ ঘর সংসার করতে লাগল । রূপবতী মোদককে 
মন্ত্রী করে রেখে দিল আর ধনরত্ব সব নিয়ে এলো! ন্সামীর রাজ্যে । 
দুইজনে এক সঙ্গে থাকে । বাজ একদিন বাড়ীর দাসীদের 
বললে আমার "শ্বেত, বসন্ত নামে ছুই পত্র ছিল, তার! কোথায়? 
দাসীরা বলল, তারা আছে" দাই মায়ের কাছে। বুপবতী শুনল । 
তারপর বাজাকে বলল আমার তো কোন ছেলে নাই, পত্রদের নিয়ে 
এসো, তাদেব মানুষ করবে। | শ্বেত, বসন্ত এরপর দাই মায়ের কাছ 
থেকে রাজবাড়ীতে এলো । ছুই চলে নিয়ে রূপবতী ও রাজা 
বেশ স্তখে আছে । রাজবাড়ীর পাশে ছিল এক চাষীর বাড়ী। 
চাধীব সাত ছেলে । শেষেরটি গব ছোট । এমনি সময় চাষীর 
বিবি মাবে গেল চাঁষী বড় ছেলেকে বললে তৃই বিয়ে কর, রধা” 
বাড়া করতে হবে। বড় ছেলে বললে,'না তোমার আর একটা 
বিয়ে দিঁয়ে দিই । সে রাক্সীবাড়। করবে, আর আমাদের ছোট 
ভাইকে দেখবে । তাই হলো । চাষীর নতুন বিবি এলো । সে 
কিন্ত ছোট ছেলেকে যত্ব করে না । এই দেখে একদিন তার সতীনের 
ছয় ছেলে তাঁকে খুব মারল । মেউঠানে বসে বসে কাদে। রূপ" 
বতী দেখলে সে কাদছে। পর পর কয় দ্রিন এই ভাবে সে মার 
খেল। আর রূপবতী দেখল। একদিন রূপবতী ডেকে তাকে 
শুধাল, কি হয়েছে, রেন তোমাকে রোজ রোজ ওরা মারছে? 
মেয়েটি বললে সতীনের ছেলে এত যত্ধ করি, তবুও বিন! দোষে 


(২৫) 


মারছে । তারপর চাষীর বিবি রূপবতকে শুধাল, যাক তুমি ভাল 
আছ, তবে তোমাকে ছুই ছেলের মা বলে তো মনে হয় না। 
* গান £ 

ওগে শ্যামলতা গো, তরুলতা৷ 

ওগে। কন্যা তোমার হলুদ বরণ গা 

ও গো তোমায় দেখে লাগে না কন্যা 

দুই ছেলের ম| 
ও গো কন্যা ধন্য দেখি গো তোমার মা । 


রূপবতী বললে, এই ছেলে ছুটি আমার নয়; আমার সতীনের ৷ 
চাঁধীর বিবি বললে ওরা একটু বড় হলে, তোমার দশ! আমার মতনই 
হাবে। এখন থেকে তুমি তার বাবস্থা কর । 
কয় দিন পর শ্বেত তাঁর বসন্থ পাঠশালায় পড়াতে গিয়েছে । 
আর রূপবতী চুল, কাপড় ছিড়ে বসে বসে কীদছে । রাজা বাড়ী 
এসে বূপবতীর অবস্থা দোখে জিদ্াস। কবল £ 
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ওগে। উঠ উঠ সখী গো 

তোমায় আজ কেন দেখি এমন 1 

ও গো চক্ষু খোল বদন তোল 

জুড়াক রে আমার জীবন । 

কে মেরেছে, কে ধারোছে নেবে গে। 

তাহার গর্দন | 

রাণী বললে, তোমার তুই পুত্র শ্বেত ও বসন্ত পাঠশাল। হতে টিফিন 
খেতে বাড়ী এসেছিল । খাবার দিতে একটু দেরী হয়েছিল, তাই 
তারা আমাকে মারধোর করে গেল। রাজা বললে, ছেলে দুটো 
এলেই জল্লাদ ডেকে তাদের খুন করব । একথা দাসীর! শুনে, 
দাই মাকে বললে । দ্রাই মা, পাঠশালার মাস্টারকে সবকথ। বললে । 
তখন মাস্টার আর মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, মহারাজ এ ক্ষেত্রে 
ছেলে ছাটোকে মাফ দিন। বহু সাধ্য সাধনা করে তবে ছেলে পাওয়া 


(২৬) 


যার। মারা প্র ছেকধই মুখে আগুন দেব । বাজী কলা, এ 
কথানডিক । .মাট্টার আর.মন্ত্রীর কথায় রাঁজা কঙ্তুল, হ্যা একথা 
ভিকছ,.বটে,। ছেল ুটো। সে-যাল্রা ঝেঁছে, গে । কতস্র,মাস পর 
আবার রূপক্ষভী মিথ্যা করে কসে আছে'চুল ছিড়ে কাঁপড় ছিন্ডে। 
রাজ কব শুনে বলল আজ জার কারও কথা শুনছি না । জাজ 
এলেই তাদের খুন করবে।। দাদী আবার একথা দাই মাকে 
জানাল । দাইমা তখন এই রথ লিখে শ্ষেত আর বসন্তকে রাজ্য 
ছেড়ে চলে স্বেতে বন্দ, লিখনটি সদর দরজায় টাডিয়ে দ্রিল। আর 
নিজে খিভুকি'দুয়ারে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল । পাঠ- 
শাল। থেকে ফিরতি পথে বাড়ীর সামনে বসন্ত জিখন দ্রেখে পড়ল । 
শ্বেত ৰাডডী যেতে চাষ । বসন্ত লিখন পড়েবলে, না আর বাড়ী 
ঘাওয়। হবে না । শ্বেত বললে একবার বাবাকে দেখবো । বসন্ত 
বললে, না আর বাড়ী যাওয়া হবে না, বাঁবাকেও দেখ! হবে না। 
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ওরে শ্বেত কাদে, বসন্ত কাদে 

ঘরে মোদের ম! যে নাই, 

পাঠশীল হতে ফিরে আমর! বারছুয়ারে লিখন পাই 

ওগো বভ করলে সত্যের মায়ে 

ওগে। দেশ ছেড়ে বিদেশে যায় 

ওগো পিতা আছে খণ্র ধরে 

.কখন কেটে ফেলবে ভাই । 
এই কথা বলে শ্বেত তাঁর বসন্ত দুই জনে, তাদের ধোড়া শালে 
গ্েল। দুটো! ভাল সাদ! ঘোঁড়। ছিল, তার পিঠে.'জওয়ার হয়ে ছুই 
ভাই ঘর ছেড়ে চলে গেল । 


| চার 


দুই 'ভাই গ্বোড়াষ চেপে সাতদিন সাত রাড চলল । আর 
ভেবর রাতে এক বজবর রাজধানীর কাছে এসে থামল । পথের 
ধারে বাঙগান ঘেরা বন্ড পুকতিশী। 'গাছে ঘোড়া বেঁধে, তারা 
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গাছতলায় বসল। বসন্ত তার ছোট ভাইকে বললে, তুই চুলো 
কাট, জীলট কুড়িয়ে রাঁখ, আমি চাল ডাল, হাঁড়ি নিয়ে আসি । 
চাল ডাল আন! হলে বসন্ত ঘাটে হাড়ি ধুতে গেল। সেই পুকুরে 
দুটো মাছ সোল আর গজারী। গজারী সোলকে বলছে আমরা 
অনেকদিন আছি, ভামাদের সাথে যেসব মাছ ছিল সব মরে 
গিয়েছে, কিন্তু আমাদের নরণ হলো না কেন? সোল মাছ বললে 
আমাদের এখন মরণ হবে না। শ্বেত-বসন্ত এলে আমাদের মরণ 
হবে। শ্বেত-বসন্তেব মধ্যে যে আমাকে খাবে, সে সণজো রাজ। 
হবে, আর যে তুকে খাবে সে বার বৎসর কণ্ঠ পাবে, তারপব রাজা 
হবে। বসন্ত সব শুনল, সে ঠিক করল গজারী মাভট। সে খাবে 
আর সোল মাছটা ছোট ভাই শ্বেতকে খাওয়াবে । এই বলে যেই 
সে হঁশড়ীটা জলে ড্ুবিয়েছে গমনি মাছ ভুটো। হাঁড়ীতে উঠে 
এসেছে । মাছ ছুটে শ্বেতের কাছে রেখে আবার পুকুরে জল আনতে 
গেল বসন্ধ। আর শ্বেত নাছ দুটোকে পুড়িয়ে আস তুলে রেখে 
দিল। ছুটে| মাছ একই রকম হয়ে গেল। কোনটা সোল, কে।নট। 
গজারা চেন! গেল না । বসন্ত জল নিয়ে এসে দেখছে, শ্বেত মাছ 
ছুটে। পড়িয়ে ফেলেছে । ভাত রান্না হলো । মাছ ছুটো আলাদা 
করে নুন, লঙ্ক। মাখান হলো । বসন্ত শ্বেতকে বলল তারপর 
__ যেটা খুশী তুই খা। কপালে যা আছে তাই হবে। শ্বেত 
গজারী মাছটা নিল আর বসন্ত সোলটা৷ নিল। কিন্তু কেউ বুঝতে 
পারল ন। কোনটা সোল, কোনটা গজারী। দিন গেল, সন্ধ্যা হলো । 
ছু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল। 

এদিকে সেই রাজ্যের রাজ! মারা গিয়েছে । রাজার কোন 
পুত্র নাই, কন্যা নাই। কেহ নাই। তাই মন্ত্রী এবং সভাসদ্‌ 
মন্ত্রনা ক'রে রাজার শ্বেত হাতীর পিঠে একটা সিংহাসন বেঁধে ছেড়ে 
দিল। শ্বেতহাতী যাকে শুঁড়ে করে* তুলে নিয়ে আসবে, সেই 
রাজ! হবে । শ্বেতহাতী চলে গেল, যেখানে শ্বেত আর বসন্ত শুয়ে 
ছিল। তারপর বসন্তকে পিঠে তুলে নিয়ে চলে এলো রাঁজপুরী । 
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বসন্ত বাজ হলে! | বাছা! হয়ে বিধির বিধানে লে তার ছোট ভাই 
শ্বেতকে ভূলে গেল । সকাল হলো, শ্বেত দেখছে দাদা নাই । ভাবল 
কোথাও মুখ হাত ধুতে শিয্সেছে কিন্ত 'বসন্ত ফিরল মা । শ্বেত তখন 
দুটো ঘোড়া নিয়ে কাদতে লাগল্গ £ 
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ওরে শ্বেত কাদে বন্য রে ভাই 

আমারা বার ছুয়াবে লিখন পাই 

ও গো একল। ফেলে চলে গেলে 

কোথাম় আছ ও দান্দা গো 

আমায় তুমি দেখ! দাও । 

ও গো ছুটি ঘোড়া হাতে লাগে 

কাদি হেথা গাছ তলায়। 

বসন্ত যেখানে বাজা হয়েছে, সেখানে পূর্বেকাব বাজাব জামলে 
দুটো সাদা ঘোড়া! চুবি হয়ে গিয়েছিল । নূতন রাজ। হাতীশাল, 
ঘোড়াশাল দেখতে গেল, ঘেসেড়া হুটো! ঘোভ। ঢুরিব কথা জানাল । 
বাজ বসন্ত বললে, সাত দিনের ভিতরে চুরিশ্যাওষ। ঘোড়া উদ্ধার 
কবতে হবে, নইলে গর্দান যাবে । ঘেসেভার। বিপদে পড়ল। 
তারা ঘোড়। খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে ঘোড়া নিয়ে শ্বেত 
কাদছে এ ৃ ঃ গান 2 

ও গো বাড়ী হতে আসবার কালে 

দাদা ভায়ে এক্লঙ্গে বে 

আজ এ্রফল ফোলে চলে গোলে। 

আমি কাঁদি ওপে। দ্বারে দ্বারে 

ছুটি ঘোড়া হাতে করে-_ 

ও দাদ্দ। দেখা দাওন। আমারে । 
ঘেসেডাদের সঙ্গে কোটাল ছিল । ছুটি খোভা হাতে শ্বেতকে দেখে 
ঘোড়া চোর বলে ধনে ফেল্জ | শ্বেত বললে, আমি চোর মই, একটি 
আবঙ্গার ঘোডা ও একটি আমার দাদার ঘোড়া | ফেণটাল শুনল না। 
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তাকে চোর বলে ধরে বাধল ও মারতে লাগল | শ্বেত তখন বলছে.ঃ 
£ গান 2 
ও গে! মেরে! না, মেরোন! কোটাল 
ওগৌ। বেঁধোনা গো মোরে 
আমি নিজের ঘোড়া হাতে লয়ে 
কাদি গে! দ্বারে দ্বারে । 
কোথায় আছ ও গো দাদা 
উদ্ধার কারে লাও মোরে । 
কোটাল কোন কথা শুনল না, ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। 
রাজ। বসন্ত তখন খুব ব্স্ত ছিল। সে শুনল ঘোড়। চোর ধরা 
পড়েছে ৷ সঙ্গে সঙ্গে ুকুম দিল জেলে দাও । শ্বেতের সঙ্গে বসন্তের 
আর দেখ! হলো না। শ্বেত জেলে গেল। জেলে গিয়ে কাদতে 
লাগলো £ 
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ও গে শোন রাজা শাহজী 
তুমি আমার বিচার গে। করলে কি 
আমার নিজের ঘোড়া কেড়ে লয়ে 
ও রাজা উল্টিয়ে কয়েদ দিলি । 
ও রাজ! আনাব বিচার করলে কি? 
জেলে সে এই বলে খুব কাদে । 
জেলখানার পাশে ছিল এক গয়ল! ঘোষের বাড়ী । ছুধের 
বাবস। ছিল তার । এই জন্য তার কয়টা কপিল! গাই ছিল । সারা 
রাত শ্বেতের কানন শুনে সে রাঁজার কাছে গেল। রাজাকে জোড় 
হাতে বললে, হুঙ্গুর এ ঘোড়া চোর, গোর নয়, চোরের ভাইও নয়। 
ওকে হুজুর ছেড়ে দিন। ঘোষের কথ। শুনে রাজ। ঘোড়া! চোরকে 
ছেড়ে দিল। শ্বেত জেল হতে ছাড়া পেয়ে ঘোষের বাড়তে গেল । 
ঘোষ গিন্সি শ্বেতকে দেখতে পারে না। ঘোষ শ্বেতকে মাঠে নিয়ে 
যায়, কপিলাকে চরায়, বাড়ী আনে। এইভাবে মাস খানেক 
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কাটল । ঘোষের একটি বোন ছিল। তার বিয়ে হয়েছিল এক 
গায়ে । বোন আর তার ভগ্রীপতি। ছেলেরা ছোট । ভগ্রীপতির 
মা মারা গিয়েছে, শ্রাদ্ধ কর্ম । তাই ঘোষকে খবর পাঠিয়েছে বোন। 
সেখানে যেতে ভাবে, নইলে কাজের অন্ুবিধা হবে । ঘোষ চলে 
গেল। ঘোষাণী শ্বেতকে বললে গরু নিয়ে যা আর এই ঝুড়ি নিয়ে 
যা। এক ঝুড়ি গোবর আনবি । কি করে! ঝুড়ি নিয়ে সে মাঠে 
গরু চরাঁতে গেল । গরু চরান শেষ হলো । গোবর হলে' এক 
ঝুড়ি। কিন্ত তার মাথায় কেউ ঝুড়ি তুলে দেয় না । বালে, গোবর 
নিয়ে গেলে, কাল হতে আমার মণিবরা! গন্গন সাথে ঝুড়ি দেবে । 
কি গাব কারে! ঝুড়ি ধারে টানতে টানতে নিয়ে এলে।। ঝুঁড়ির 
ননন ভেঙ্গে গেল | . বাড়ী গিয়ে হাত মুখ ধুষে বললে খেতে দাঁও । 
পোঁষাণী বললে গ। ধুবি না? শ্বেত বললে, নাঠে গা ধুয়েছি। 
শ্বেত নাকে মখে গু জে খেতে লাগল । খাওয়া শেষ হয়েছে ৷ ভামনি 
ঘোধাণী গোবরের ঝুড়ি দেখল ভাঙ্গা । মুড়ো ঝাঁটা হাতে শ্বেতের 
কাছে এসে ঝীটার বাড়ি মারল পিঠে। তারপর শ্বেতকে বাড়ী 
হতে তাড়িয়ে দিল । যাবার কালে শ্বেত ঘোষাণীকে বললে £ 
ঃ গান ? 

ও তু গরলার থার জন্ম নিলি 

ও ভু রাজার ছেলে চাকর থুলি 

লবশেষে বিনা দোষে ঘোঁষাণী কাঁটা মেলি। 

ও তু রাজার ছেলে চাঁকর থুলি। 

এই বলে মনের ছুঃখে শ্বেত যেদিকে দু'চোখ চায় চলতে 

লাগল । কয়েকদিন পর পেল এক ধূ ধূগণম্তর। প্রান্তরের শেষে 
সে দেখতে পেল, চারিদিক ইটেশ্বাধানো। একটা ইন্দ্ারা | ইন্দারার 
পাশে একটা বড় ব।ল্তি আর বড় রসা পড়ে আছে। পিপাসা 
লেগেছে খুব । রসাট! হাতে ধরে ইন্দারায় বালতি ফেলে দিল। 
তারপর বালতি তুলতে লাগল । চার ভাঁগের তিনভাগ যখন উঠেছে, 
তখন দেখল বাঁলতির উপর বসে আছে এক বাঘ। ভয়ে বালতি 
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নামাতে লাগল । বাঘ বললে, দোহাই গুরু, জামাকে রক্ষা কর । 
আমি তোমার ক্ষতি করবো না, আমি, আমার বংশধর তোমার 
সেবা করবো । শ্বেত বাঘকে নামিয়ে দিল। বাঘ বললে খুব 
পিপাসা লেগেছিল, তা কুয়োতে নেমে ছিলাম, জার উঠাতে 
পারি নি। কুয়োতে এখন একটা কূমীর ও বানর আছে । একে একে 
শ্বেত এ কুমীর ও বানরকে উদ্ধার করল । কুমীর বললে জঙ্গের মধ্যে 
যদি বিপদ হয় তাহলে হামি, আমার বংশধর তোমাকে রক্ষা 
করবে। বানর শ্বোতকে একটি হইরার আংটি দিল। এই আংটি 
ঘষলে যা চাইবে তাই পাবে । তবে এখন তোমার বিপদ চলছে । 
আংটি তুমি আন্গুলে না পরে নেংটিতে বেঁধে রাখ । শ্বেত তাই 
করল । প্রান্তর পার হায়ে মে এক শহরে পৌভাল। শহরে গিয়ে 
সে খুজতে লাগল কেউ চাকব রাখাবে লিন ! 

এই শহারে এক রূপসী বেশ্যা বাস করাতে! । তার মাও বেশ্যা 
ছিল। সেবললে চানর রাখব । এই বলে শ্বেতাকে বাড়ী নিয়ে 
গেল। কয়দিন পর বেশ্যার মায়েৰ শ্রাদ্ধ কাজ । লুচি ভাজার 
জন্য তেল চাই । কুলুফে ডেকে পাঠিয়ে বললে, মামার চাকরকে 
নিয়ে যাও। তোমার কানা এ'ড়েকে গ্রথমে ঘানিতে জড়বে, সে 
এক পাক টানার পর শুয়ে পড়লে ভামাঁর এই চাকরকে জুড়বে 
ঘানিতে। এর গায়ে খুব শক্তি । বলবে ঘানিটা খারাপ হবে 
একটু টাঁন বাবা, আমি মামাদের গরুটা নিয়ে আসি । সর্প পীড়ানো 
হলে ঘানিঘরে যাবে । এই কথা হালো কুলুর স'থে বেশ্যার । 
বেশ্ঠা শ্বেতকে সর্ধে দিয়ে কুলদ নিকট ঘানি পিড়াতে পাঠাল । 
কুলু ঘানিতে সর্ধে দিয়ে তার কানা এড়ে জড়ে দিল । এক পাক 
দিয়ে কানা এড়ে শুয়ে পড়ল, কুলু ও শ্বেত তানেক চেষ্টা করল, কিন্তু 
এড়ে পদে পড়ে মার খায়, আঁর উঠে না । কুলু বললে বাবা তুই 
ঘানিট1 একটু টান, নইলে ঘানি খারাপ হবে, আমি ওপাড়ায় মামার 
কাছ হতে ভাল গরুটা নিয়ে আসি, তারপর তুকে ছেড়ে দিব । 
এই বলে শ্বেতের ছু চোখে ঠুলি দিয়ে ঘানিতে জুড়ে দ্রিল। শ্বেত 
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ঘানি টানে। কুলু নারকেলের হুকোটা হাতে তার তাতী বন্ধুর 
কাছে গিয়ে গল্প করে আর হুকো খায়। তাতী বলে আজ তোমার 
কানা এডে বেশ ভাল ঘানি টানছে হে। কুলু বললে এঁ'ড়েটার 
তলপেটে পাঁচনের গু'তো৷ দিতেই কাজ হয়েছে । খুব টানছে আজ । 
কুলু বুঝল এইবার ঘানি শেষ হবে, তখন সে এসে হাঁজিন হলো! । 
তারপর শ্বেতের মুখে জল দিয়ে মুছিয়ে দিল । ধৈইলটা কুলু নিল, 
আর তেঙটা বেশ্টাকে দিল । বেশ্যার সঙ্গে এই কথা ছিল। শ্বেত 
বললে এই নাও তেল, এই বলে সে মনেব দুখে বেশ্যাকে বললে ? 
৪ গান £ 
এ তু বেশ্যার ঘবে জন্ম নিলি 
ও তু রাজার ছেলে চাকর থলি 
অবশেষে কপাল দোষে 
কলর ঘানি টানালি 
2 হু রাজার ছোলে চাকর থলি । 
শেত বলালে আন নামি তোমার কাছে থাকাবে। না। বেশ্য। বললে 
লাগি বেশ্যা, আমার মায়ের শ্রাদ্ধ হবে । এট পাতা ফেলা হবে, 
সেখানে চিল, কাক উড়বে। সেই চিল কাক তাড়ানো শেষ 
হল তোমার ছুটি । কিলার করে, শ্রাদ্ধর দিনে এটি পাতার 
কাকচিল তাড়িয়ে দিয়ে বেশ্টাকে বলল ; 
5৪ গান 2. 
ও তু বেশ্যার ঘরে জন্ম নিলি 
ও তু রাজার ছেলে চাকর থুলি 
অবশেষে কপাল দোষে ও তু এটু পাতার 
কাক তাড়িয়ে শোধ নিলি 
ও তু রাজার ছেলে চাকর থুলি। 
এদিকে এক সদাগরের সাতটা জাহাজ বালীর চড়ায় আটকে 
গিয়েছে । দেবতা ন্বপ্প দ্রিয়েছে একটি মানুষ বলি দিতে হবে, তবে 
জাহাজ চলবে । কিন্তু ছেলে আর কেউ বেচে না । বেশ্যা একদিন 
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নদীতে জল বআদতত গিয়েছে, দাগের সঙ্গে দেখা । বেশ্যা লব 
শুনে ফললে, আমার ঘরে একটা ছেলে আছে, দেব । তবে টাকা 
আগাম লাগবে, জার জাহাজে চাকর প্রখর! বলে দিয়ে আঙলতে 
হবে। 'সদ্দাগর বললে, রেশ তাই হবে। বেশ্যা এক লাখ'টাঁকা 
লিয়েনিল। তারপর শতকে বললে, যাও আমা গ্ষাছে "জার 
থাকতে ছে না । এই রাাগর জহাজের কাজের জন্য লোক খুঁজতে 
এচেছে এর সক্ষে যাও । শ্বেত সদাগরের সঙ্গে চলে গেল । লাভের 
মধ্যে বেশ্যা এক লাখ টাকা পেঙ্স। সদাগর শ্বেতকে জাহাজে নিয়ে 
গিয়ে বললে জাহাজ চরে আটা গিয়েছে, তোমাকে বলি দিব । 
শ্বেত বলে সেরকম তো কথা লাই | সদাগর বললে আমি টীকা 
দিয়ে তোমাকে কিনেছি । শ্বেত বললে বলি ছাড়া দি জাহাজ 
চালিয়ে দিতে পারি, তাহলে ভামাঁকে ছেড়ে দেবে? সদাগর 
বলালে জাহাজ চলালে ছেড়ে দেব । শ্বেত তখন বলছে 2 
£ গান £ 
ও সাধু কিনে আনলি তামারে 
ও বলি দিবার জান্যোতে 
ও সাধ আমার রক্ত খাবে লেকিন 
কাল'দহের মাসারে 


কোথা আছাগো ধম] জননী 
উদ্দার করে লাও মোরে । 


সেই নদীতে শ্বেত, বসন্তের মা পদ্ম ফুল হয়ে- ভাসছিল। সতীকন্যা 
পুত্রকে বাচানোর জন্য নদীকে বললে, নদীর বালি সরে গেল। 
বালি কোটে ভপহজ চলতে লাঁগল। সাগরকে শ্বেত বলাল এই- 
বার আমাকে ছেড়ে দাও । সদাগর বললে তা হবে ন।, আবার যঙ্গি 
চড়ায় জাহাজ লাগে । সদাগরের সাত জাহাজ ছাগল ছিল । সব 
অল্প দামে ছে'টি দেখে কেনা । এই গলো দরিয়ার ধারে বনে 
চড়িয়ে বন্ড করে বিক্রী করতো । এই ভাবে মে দামে 'কিনতো, 
তার. ছিগুণ দ্বামে ছাগল বিক্রী হতো । কিছুদূর যাওয়ার পর নাশির 
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ধারে রন, বলে প্রচুর ঘাস 1 সেই বডন- সাত জাহাজ ছাথল চব্রাতে 
পাঠান শ্বেতকে । *শ্বত -ছাগল নিয়ে গেল বনে । মেই বনে বাস 
করতে! এক বাঘ, তার ছেলে-ও 'সাক্ষপাঙ্ষ নিয়ে । এই বাঘ ছ্বিল 
সেই কুয়োর বাঘ। বাঘ দেখলো খুরূকে। গাছের ফল এনে 
খাওয়ালো । তারপর সদঙ্গপাঙ্গদের বললে এর একটা ছাগল যেন 
নষ্ট না হয় । চারিদিক বাঘি দিয়ে ঘেরা । ছাগলরা ভয়ে চরাট 
করে মা, মোটাও হয় না। কিছুদিন প্র সাগর জাহাজ ছেড়ে 
দিল। দেখল ছাগল বেশ রাড়েনাই। জদাগর শ্বেতকে বললে 
ভাশগল্ের এমন অবস্থা কেন? €শ্বত বলল, আমি কি করবো, 
ছাগল যদি না মেটা হয়। যাক কি আর হবে। অন্ত একটা 
জাহাজে সদ্দাগর থাঁকে, আর একদ। নৌকায় থাকে চাকররা, শ্বেত 
সেই নৌকায় থাকে । কিছুদিন পর নৌকা ও জাহাজ অন্য এক 
রাজো এসে লাগল । 

সেই দেশের রাজশর সাত মেয়ে । ছয়টি মেয়ের বিয়ে হয়ে 
গিয়েছে । ছোট মেফেটি প্রতিদিন একবার শিবপূৃজ। করে । এখনও 
তার বিয়ে হয় নি। এখন মেয়ের বয়স হয়েছে ১৫ বছর । রূপসী 
স্বন্দরী এই রাজকন্যার ইচ্ছা বরমাল্য দেবে । এর জন্য রাজার 
লোক ঢেডি দিচ্ছে । জাহাজ ঘাটাতেও ঢেড়ি পড়ল। সদাগর 
সেজেগুজে -_ যাচ্ছে, বদি কন্া। তার গলায় মাল! দেষ। শ্বেত 
বললে, সনাগর আমাকেও নিয়ে চল । অদাগর বললে, তুই কি জন্যে 
যাবি? "শ্বেত বললে, তুমি রাজ সভায় যাবে, তোমার জুতো ধরার 
একট! লোক তো! চাই? সদদাগর বললে, ঠিক বলেছিস্। সভায় 
আনেক দেশের রাজার ছে, মন্ত্রীর ছেলে, বণিকের ছেলে সব 
এসেছে । ছাগল বেচা সদাগর ও তার চাকর মেজে শ্বেতও এসেছে । 
কন্য। শিবের পৃজা৷ করে বর-চাইল, কার গলাক্,মাল।.দেবে? শিব 
বললে, দরজার কাছে বলে থে জুতো আগঞাচ্ছে বা যার বগলে 
জুতো আছে তার গলায় মান! দেবে ৷ কন্া'মাল। নিয়ে শ্বেতের গলায় 
দিল, আর অমনি হে হৈ। বন্া কার গলায় মালা দিল ! রাজা .একটা 


(৩৫. 


বড় খাত! বের ক'রে অভ্যাগতদের নাম লিখে নিলো, সদাগর ও 
শ্বেতের নামও লিখল | রাজ হুকুম দিল যাদের নাম লিখলাম, 
আগামী কাল তাদের সকলকে আসতে হবে । নিজ নিজ চাকরকেও 
আনতে হবে| যাঁর চাকর আঁসবে না, তার মুণিবের গর্দান যাবে । 
এ দিন কন্যা যার গলায় মাল! দেবে তাঁর সঙ্গে রাজ কন্যার বিষে 
হবে। পরদিন সদাগর সেজেগুজে তৈরী হলো । এদিকে শ্বেত 
তার আংটি ঘষে বললে, আামাকে কুচ ব্যাধি দাও । নৌকায় 
পড়ে কাতরাতে লাগল ৷ সদাগর ডাকে, সে কাদে, বলে আমি 
হেঁটে যেতে পারবো! না । না নিয়ে গেলে গর্দান যাবে ।  শ্বেতকে 
অগত্যা ঘাড়ে করে নিয়ে ঘেতে হালো ॥ কন্যা সেদিন ভাবার শিব 
পূজ। করে বর চাইল । শিব বললে, গাজ তোর বর কুষ্ঠব্যাধি রোগী 
সেজে এসেছে, সে রাজার ছেলে, পুথ,ম বাজার ছেলে, আব বিস্তান্ত 
বাজার নাতি । তাব গলায় মাল দিবি । সেদিনও রাজকন্ঠা। 
মাল। হাতে নিয়ে নাচতে নাচতে কুফ্ব্যাধিরূপী শ্বেতের গলায় মাঁল। 
দিল | তার সঙ্গে বায় হয়ে গেল | বাজকন্যাব ছয় দিদি বলছে 
গাঁন 2 

ও বুন তুই শিবপুজা করে ছিলি 

ও তু বেছে বোচছ বর নিলি 

ও গো এত দিন পবে তু পিতার নামটি ডুবালি 

ও তু বেছে বো বর নিলি 
ছোট কন্যা বলছে € 

ও দিদি শিব পূজা করে ছিলান 

আঁণি বেছে বেছে বর নিলাম 

এত দিন পরে ওগো দিদি 

পিতার নামটি তুল্লাম। 

ওগে। বেছে বেছে ৰর নিলাম । 
বিবাহের রাতে শ্বেত আংটির সাহায্যে রাজপুন সাজল, আর 
বললে, বার বংসর পোহাতে দেরী নাই । রাজকন্যা বললে দিদি 
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কাল ছিল ভাল লোক, আজ কি ভাবে কুষ্ঠ হলো । বললে, আজ 
রাতে জানালায় ট্রাড়িয়ে থাকবে, বরকে দেখাব । সেদিন রাতে 
রাজ রাণী ও ছয় কন্যা জানালায় মুখ দিয়ে দেখছে । রাজ কন্যা 
বললে তোমায় আসল রূপ দেখাব । সেদিন আংটির সাহায্যে শ্বেত 
পূর্বের চেয়ে রূপবান হলো । সোনার রাজপোশাক, সোনার রাঁজ 
মুকুট দেখে রাজা, রাণী ও ছয় কন্৷ মু গেল। সকলে বুঝল ছদ্ম 
বেশী রাজপুত্র তাদের ছোট জামাই ৷ রাজ কন্যা! বললে আমাকে 
এমন একটা সিন্দুক বানিয়ে দাও যার মধ্যে একটা মানুষ শুয়ে ও 
বসে থাকতে পারে । এট। চাকররা যে নৌকায় থাকে, সেই নৌকায় 
তুল্ল। মাঝির সঙ্গে রাজ কন্যা “দাদা” পাতাল । সদাগর ভাবল 
ভালই হলো, সুযোগ বুঝে চাঁকরকে জলে ফেলে দিয়ে রাজকন্া 
বিয়ে করবে । রাজকন্যার পিতার রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরে চলে 
এসেছে নৌকা । সদাগর কৌশল করে ডাকল শ্বেতকে আর ফেলে 
দিল নদীর জলে শ্বেত সেই কুমীবকে স্মব্ণ করল, কুমীর এসে 
শ্বেতকে তুলে দিল চাকরদের নৌকায় । তখন রাত। কন্যা সেই 
সর্দার মাঝির সাহায্যে শ্বেতকে ভরে রাখল সেই সিন্দুকে । সদাগর 
কন্যাকে বিবাহ করতে চাইল । কন্য। বললে বার বৎসর বাপ বিটি 
পাতান থাকবে, তারপর বিয়ে হবে। আর জোর করে বিয়ে 
করলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরবে! । নৌকার মধ্যে সিন্দুকের 
ভিতরে শ্বেত লুকিয়ে থাকল্‌। সদাগর জানতে পারল না । কতদিন 
পর নৌক। এসে বসন্তের রাজ্যে এসে শৌছাল । এদিকে বার বৎসর 
শেষ হতে আর সাতদিন বাকী । | 
রাঁজ। বসন্তের এক বৃদ্ধ চাঁকরাণী ছিল । সেদিন খুব কাজ । 
পূর্বেকার রাজার মৃত্যুর দিন। ধুমধাম করে তা৷ পালন কর! হবে। 
রাজ! সকল কর্মচারীকে ভোরে আসতে বলেছে। কিন্ত বৃদ্ধা 
মেয়েটির আসতে দেরী হয়েছে । রাজ! শুধাল দেরী কেন? বৃদ্ধার 
মুখ দিয়ে “শীত” শব্দটি বিকৃত হয়ে “শ্বেত” হয়ে গেছে । সে বললে 
মহারাজ বড় শ্বেত তাই আসতে পারি নি। রাজার তখন তার ভাই 
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শ্বেতকে মনে পড়ে গেল। বৃদ্ধাকে বললে সাত দিনের মধ্যে শ্বেতের 
সন্ধান দিতে হবে নচেৎ গর্দান যাবে । বৃদ্ধা মন্ত্রীদের উপদেশ 
মত রাজার কাছে কয়েক হাজার টাকার কাপড়-চোপড় নিল, নিয়ে 
শ্বেতকে খুজতে গেল। নদীর ধারে বৃদ্ধার নাতি নাতনি শ্বেতের 
কথা বলছে। শ্বেতের স্ত্রী শুনে শুনে রাজাকে খবর দিল শ্বেত এই 
নৌকায় আছে। রাজা সপারিষদ এসে কাঠের সিন্দুক হতে শ্বেতকে 
উদ্ধার করল। ছু" ভায়ে মিলন হলো! । সদাগরের কথা শুনে 
সদাগরকে কোমর পর্য্যন্ত মাটিতে পু'তে ডালকুত্ত। লাগিয়ে দ্েওয়। 
হলো । সাত জাহাজ মাল মাঝি সর্দারকে দিল । আর মাঝিকে 
সোনার তাড়ু বাল। বানিয়ে দিল। 
| পচ ] 
বসন্তের রাজ্যে দুই ভাই তাদ্দের বৌদের নিয়ে বসবাস করতে 

লাগল। একদিন ছুই জায়ে যমুনা নদীতে জল নিতে আর টান 
করতে এসেছে । দেখছে একট। ভাল পদ্ম ফুল নদীর কিনারায় 
ভেসে বেড়াচ্ছে, ফুল থেকে ভারী সুন্দর গন্ধ আসছে ! শ্বেতের বৌ 
ফুলটি ধরতে গেলে, ও-ফ,ল ভেসে চলে গেল মাঝ দরিয়! দিয়ে । 
ফল ভেসে যাচ্ছে ভার বলছে ঃ 

ও নারী ধরোনা ধরোন! ফুল 

এ ফল ধরো নাকো তুমি 

ফল আমি নইকে। নারী 

শ্বেত বসন্তের মা আমি। 
বৌ, ছুটি বাড়ী গিয়ে শ্বেত আর বসন্তকে বললে, নদীতে একট৷ 
স্থগন্ধী পদ্ম ফল ভেসে বেড়াচ্ছে, ধরতে গেলে মাঝ দরিয়া দিয়ে 
চলে গেল, আর বলে গেল আমি শ্বেত, বসন্তের মা। শ্বেত আর 
বসন্ত বৌদের নিয়ে ছুটে নদীর ঘাটে এলো । শ্বেত ঝাঁপ দিয়ে 
জলে নেমে ফুলটি ধরল । অমনি ফুল তার নারীরূপ ফিরে পেল । 
পুষ্পবতী তাঁর ছুই পুত্র শ্বেত আর বসন্ত ও তাদের বৌদের পেয়ে 
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খুব খুশী হলো। শ্বেত,“বসন্তের মা পুষ্পবতী বললে যতক্ষণ বেনের 
মেয়ে আমার সতীন রূপবতীর কাটা মাথা ন! দেখবো, ততক্ষণ জল 
খাবো না। 

শ্বেত, বসন্ত তখন ঘোঁড়। ছুটিয়ে পিতার রাজ্যে এলো । পিতা 
তার পুত্রদের পেয়ে জড়িয়ে ধরল, বললে বেনের মেয়ের জন্তেই 
আমাদের ছুঃখ ছুর্দশ। ৷ তারপর বুকে বাইশ মণের পাথর, পুষ্পবতীর 
যমুনায় ঝাঁপ, সব বলে রাজ। কাদতে লাগল | শ্বেত, বসন্ত রূপবতীর 
চুলের মুঠি ধরে এক কোপে মাথা কেটে ফেলল । পুষ্পবতীর সঙ্গে 
রাজার আবাঁর মিলন হলো । দাইমাঁকে ঘর বাড়ী বানিয়ে দিল। 
রাজ শ্বেতকে রাজ্য দিল। শ্বেত পিতৃরাজ্যে, আর বসন্ত তার 
নিজের রাজ্যে রাজ। হলো । পুষ্পবতী ও পথম রাজ। কোনদিন 
নিজ রাজ্যে থাকে, কোনদিন বসন্তের রাজ্যে থাকে । এইভাবে 
স্থখে বসবাস করত লাগল তারা । 


পানর (টি ভা 


[ রাজুয়া (থানা কাটোয়া, জেলা বর্ধমান ) গ্রাম নিবাসী ৮০ 
বৎসর বয়স্ক শেখ মুহম্মদ ইসরাইলের নিকট হ'তে সংগৃহীত । তিনি 
এই গল্প শুনেছিলেন এই গ্রামের দ্রিলজান শেখের নিকটে । 
দিলজান্‌ শেখ গল্পকথক, গায়ক ছিলেন। ছুইজনই নিরক্ষর । 
_সংগ্রাহক ] 
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॥ জীরেবতী ॥ 


এক গাঁয়ের ধারে ছিল এক নদী । সেই গায়ে বাস করতো! 
অনেক কুমোর । এই কুমোররা মাটির হাড়ি, কলসী, সরা ইত্যাদি 
তৈরী করে গাঁয়ে গাষে বিক্রী করতে। । এই কুমোরদের মধ্যে এক 
ঘর ছিল, তারা স্বামী-স্ত্রী। তাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল ন]। 
সব মেয়ে। এক এক করে তাদের ছয় কন্যা হলো। এই দেখে 
কুমোর রেগে গেল। কিন্ত এই কুমোরের স্ত্রী ও মেয়েরা কুমোরাকে 
হাড়ি তৈরী কাজে সাহাযা করতে! । কিছু দিন পর কুমোর গিনি 
আবার গর্ভবতী হলে। । কুমোর বল্ল এবার মদি মেয়ে হয়, তাহলে 
তোকে মেরে ফেল্ব। সব কুমোরের বেটা ছেলে আছে । তার! 
সব হাড়ি গড়ার কাজ করে । আর আমার সব নেয়ে । মাঠ হ'তে 
মুনিষ করে হাঁড়ি গড়ার মাটি আনতে হয় । বেট। ছেলে থাকলে 
কত কাজ হতো । এই কথা শুনে কুমৌরনী ভয়ে ভয়ে থাকে । 
কি জানি, মেয়ে যদি হয়, তাহলে তো মরণ অনিবার্ধ কুমোরের 
হাতে । যত প্রসবের সময় কাছে আসে কুমোরনী তত গায়ে গাঁয়ে 
হাড়ি কুড়ি বেচতে যায় । একদিন কুমোরনী বড় বড় হাড়ি কড়াই 
বেচতে গিয়েছে । নদীর ধারে ধারে পায়ে চলা পথ | পথের ছু' 
ধারে জীরের ভূই। ভূঁয়েভূঁয়েবন লেগে গেছে জীরে গাছের। 
জীরে গাছের কাচা গন্ধে ভূইগুলো৷ মৌ মৌ করছে। সেইখানে 
কুমোরনীর প্রসব বেদনা উঠল। কুমোরনী ফ.লের মত হ্ুন্দর এক 
কন্যা প্রসব করল । যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি মুখশ্রী, 
তেমনি ছুধে আলতায় রং । দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু 
এই কন্তা। নিয়ে গেলে কুমোর তাকে মেরে ফেলবে । তাই মনের 
ছুখে মেয়েকে হাঁড়িতে ভরে জীরের ভূ যের মাঝে রেখে চলে এলো । 
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কুমোরকে বললে আমাদের একটা সুন্দর ছেলে হয়েছিল, তবে পেটে 
মরা । এই বলে কুমোরনী তার মেয়ের জন্য কাদতে লাগল । 
কুমোর বল্লে, কি আর হবে, কপাল । 

কিছুক্ষণ পর সেই পথ দিয়ে ভিক্ষা করে এক ফকির ফিরে 
যাচ্ছিল নিজের দূর গীয়ে। সেইখানে এসে সে এক শিশুর কান্না 
শুনতে পেল। খুঁজতে খুঁজতে সে জীরের তৃঁই হতে কন্যাঁটিকে 
কোলে তুলে নিল । তার পরে তাকে তার বাড়ী নিয়ে গেল। 
কন্য। পেয়ে ফকির খুব আনন্দিত। পাড়া প্রতিবেশীর নিকট হতে 
তেল চেয়ে এনে, দুধ চেয়ে এনে কন্য। মানুষ করতে লাগল । ফকির 
ভিক্ষায় গেলে তার ঝুলি ভরে যেত। এই ভাবে দিন যায়। 
জীরের ভূঁয়ে মেয়েটি কুড়িয়ে পেয়েছিল বলে ফকির তার নাম 
দিয়েছিল “জীরেবতী” । দেখতে দেখতে জীরেবতী ধোঁল বছরের 
হলো। তার রূপে জগত আলো। মাথায় এক রাশি চুল। 
চুল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্ব।। চুল ভিজিয়ে গা ধুলে শীতল 
পাটি বিছিয়ে আঙিনায় বসে রোঁদে চুল শুখাতে হয়। এমনি 
'াঁবে দিন যায়। 

একদিন দেশের রাজা দেশ দেখার জন্য বেরিয়েছে । পাক্কীতে 
চেপে রাজ! চালছে । আটজন বেহারা আর লোকজন চলেছে। 
জ।রেবতী যে গাঁষে থাকে সেই গাঁয়ের পাশ দিয়ে পথ । পথের 
ধারে গায়ের শেষে ফকিরের বাড়ী । পথের ধারে পাঙ্কী থামিয়ে 
রাজ। তার লোকজনদের সেইখানে রান্ন। করতে বলল। একজন 
বেহারা আগুন আনতে গেল। পথের পাশে ফকিরের বাড়ী । 
উঠানে শীতলপাটি বিছিয়ে তার উপর বসে চুল ছড়িয়ে দিয়ে জীরে- 
বতী চুল শুকাচ্ছে। সে বসে আছে দরজার দিকে পিছন ফিরে। 
কাছেই ফকিরের বাড়ী। রাজার বেহারা ফকিরের বাড়ী ঢুকেছে 
আগুনের জন্য । আর জীরেবতীর রূপ দেখে অন্ঞান হয়ে গেছে। 
তার দেরী দেখে আর একজন গিয়েছে, সেও অজ্ঞান। এমনি করে 
রাজার সব লোক অজ্ঞান হয়ে ফকিরের বাড়ীতে পড়ে আছে। 
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এলো । জীরেবতীর রূপ দেখে সেও অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল । 
কিছুক্ষণ পর ফকির বাঁড়ী এলো । দেখল তার বাড়ীতে বু লোক 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জীরেবতীকে শুধাল, কি ব্যাপার ? 
জীরেবতী বলল, ওর! এলো আর অজ্ঞান হয়ে গেল! ফকির পানি 
ছিটিয়ে সকলের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল । লোকেরা আগুন নিয়ে 
রান্না করতে বসল । রাজ! ফকিরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল । 

রাজা ফকীরকে বলল, শামি এই দেশেন রাজা । এই মেয়ে 
তোমার কে? 
ফকির £ রাজামশাই এ মার মেয়ে । 
রাজা ঃ আমি তোমার এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কা 
বল? 
ফকির ; মহারাজ! আমি কিছুই চাই না, মামার মত ফকিরেব 
মেয়েকে বিয়ে করবেন, এট। ভামার সৌভাগ্য । তা, মহারাজ 
আমাকে একটা তিনতল। পাকা বাড়ী করে দিন। 

রাজা বলল, তাই হবে । পরদিন ফকিরের ভিটেতে দালান 
বাড়ীর ভিত খুঁড়ে দালান করা শুরু হলো । কিছুদিন পর তিনতল। 
দালান তৈরী হলে।। ধুমধাম করে রাঁজার সাঙ্গে জীরেবতীর বিয়ে 
হলো । রাজা জীরেবতীকে নিয়ে যাচ্ছে । ফকির প্রথমে একতলা 
বারান্দায় উঠে চলজ্ত জীরেবতীকে দেখতে লাগল । তারপর 
দোতলায় উঠল । তারপর তিনতলায় । তারপর আর জীরেবত।কে 
দেখতে পায় না। মে লাফ দিয়ে তার প্রিয় পালিত! কন্যাকে 
দেখতে লাগল 1 এই ভাবে লাফ দিতে গিয়ে তিনতলার ছাদ হতে 
পড়ে ফকির মরে গেল। গীয়ের লোক ফকিরকে সেই বাড়ীর 
উঠানেই কবর দিল । 

জীরেবতীকে বিয়ে করার পর রাজ তার জন্তা আলাদ। একট। 
মহল বানিয়ে দিল। রাজ। জীরেবর্তীকে চোখের আড়াল করে ন|। 
এই রাজার আরও ছয়ট। রাণী ছিল। এই ছয়রাশী এক সঙ্গে 


(৪২১) 


পুরোনে। মহলে থাকে ।” এই রাজার ছিল এক ছোট বোন।, সে 
রাজার বড় আদরের বোন। তার কোলে ছিল এক শিশু । এই 
ভাগনেটিকে রাজ! খুব ভালবাসে । এক দিন ঠিক হলো বোনের 
ছেলের মুখে ভাত দেওয়া হবে । রাজবাড়ীতে চলছে খব ধৃমধাম । 
ছোটরাণী জিরেবতী এই উৎসবে পুরৌণো মহলে এসেছে | 
এখানে থাকে তাঁর ছয় সতীন। জীরেবতীর রূপ দেখে ও তার 
প্রতি রাজার ভালবাসা দেখে সতীনদের খুব হিংস! হলো । ছয় 
সতীনে ঠিক করল আজ জীরেবতীকে তারা জব্দ করবে । রাজার 
আদরের বোনের একনাত্র শিশুপুত্র তখন নির্জন ঘরে বিছানায় 
ঘুমিয়ে আছে। ছয় জন চুপি চুপি গিয়ে ছেলেটির একটি আন্ুল 
কেটে নিল। তারপর সেই আগ্গুলটি নিয়ে জীরেবতীর কাছে গেল । 
জীরেবতী তখন একটা ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। ছয় সতীনে যুক্তি করে 
ভীরেবত র চুলেব বনে সেই কাঁটা আন্গুলট। লুকিয়ে রাখল । এদিকে 
আঙ্গুল কাটার জন্য ছেলেটা মরে পাড়ে আছে। যে ছুরিতে আহ্গুলটি 
কাটা হয়েছিল, সেই ছুরাতে ইতিপূর্বে বিষ লেগেছিল । যার জন্যে 
ছেলে মরে গেল। লোকজন, মন্ত্রী ইত্যাদি এসে হাঁজির, রাজাও 
এসেছে । রাজার বোন ছেলে আনতে গিয়ে দেখে ছেলে মরে গেছে । 
বিছানা লোয়ে লাখাঁন হয়ে আছে । বাজাঁক বোন ছোলের জন্য 
কাদতে লাগল । . সুখের উৎসব শৌকে পরিণত হলো । কে আন্গুল 
কেটেছে বার করতে হবে। ছয় সতীনে. বললে, কাপড-চোপ্ড, 
মাথার চুল ঝাঁড়াকোড়া নেওয়া হোক । তাই নেওয়। হলো। 
প্রথমে ঝিদের, তারপর অন্যান্য মেয়েদের, তারপর সব রাণীর । সব 
শেষে ছোটরাণী জীরেবতীকে ঝাড়া করতে গিয়ে তার চুলের মধ্যে 
ছেলের কাটা আঙ্গুল পাওয়া গেল। জীরেবতীকে সকলে যা-তা 
বলতে লাগল । কিন্ত রাজার পিয়ারের রামী। ভাল করে কেউ 
কিছু বলতে পারল না। রাজার বোন সাতদিন কিছু খেল না। 
বললে আমার ছেলে যে মেরেছি তার রক্ত না দেখে আমি পানি 
খাবো না । রাজ ভাবল, জীরেবতী অকারণে আমার ভাগনেকে 
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মেরে দিল। রাজা চাপে পড়ে আর বোনের কান্না! দেখে জীরে- 
বতীকে মৃত্যুদণ্ড দিল। জল্লাদ জীরেবতীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল। 
সেখানে এককোপে জীরেবতীর মাথা কেটে ফেলল। এক বাঁটা 
রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজীর বোনকে দিল । রাজার বোন রক্ত দেখে 
খাবার খেল। জীরেবতীকে মারতে পেরে ছয় সতীন খুব 
খুশী। কিন্তু রাজা তাদের মহলে আসে না। এদিকে যেদিন 
জীরেবতীকে কাট! হলো তার পর দিন দ্রেখা গেল বধ্যভূমি আর 
নাই। সেখানে হয়েছে এক বিরাট দীঘি। তার জল ঢলঢল 
করছে। চারিপাড়ে সোনালী ঘাস ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। 
দীঘির পাড়ে ঈশান কোণে একটা! বড় কদম গাছ। গাছে ফুটেছে 
কদমের ফুল। গাছ যেন হাসছে । গাছের ডালে পাশাপাশি 
বসে আছে একটা সুন্দর তোত! পাখী ও একটা সুন্দর মরন! পাখী । 
তোতা ময়নাকে কথা বলছে, আর ময়না হ্যা দিচ্ছে | 


তোতা 2 আমার মা, বাব। কুমোর কুমোরিনী ছিল লায় ময়না 

ময়না 2 হ্যা। 

তোতা * তাদের ছয়ট। গেয়ে হয়েছিল লায় ময়না ? 

ময়না 2 হ্যা। 

তোত। £ আবার মায়ের গর্ভ হলে। লাঁয় ময়না ? 

ময়না 2 হ্্যা। 

তোতা ; বাপ বল্লে, মেয়ে যদি হয় তাহাল তকে খুন করাবো 
লায় ময়ন। ? 

ময়না 2 হ্্যা। 

তোতা হ আবার আমার মায়ের মেয়ে হলে! লায় ময়না ? 

ময়না; হ্যা। 

তোত! £ হাঁড়িতে রেখে জীরের ভূ য়ে তাকে রেখে এলো 
লায় ময়ন। ? 

ময়না £ হ্যা। 


(৪8৪) 


ফফ্‌ 
কির তাকে কুড়িয়ে পেল লায় ময়না ? 
যা . 
ফকির তার নাম 

রাখলে 
ট জীরেবতী লায় ময়ন। £ 
আমি যুবতী হলাম লায় ময়না ? 
হ্যা। | 
রাজা আমাকে দেখে 

অঅ 

রে ভান হলো লায় ময়না ? 
রাজার সাথে আমা 
রি র বিয়ে হলে। লায় ময়না ? 
ফকির মরে গেল লায় ময়না ? 
ট্যা। | 
আগার ছয় সতীন ছিল লায় ময়না? 
হ্যা ।. . 
তারা আমার উপর 
্ খুব হিংস। করত লায় ময়ন। ? 
রাজার একট বোন ছিল লাঁয় ময়না ? 
হ্যা। | 
তাঁর কোলে একট। ছে 
ও ছিল লায় 
হ্যা । ৪ 


,সেই ছেলের মুখে ভাত লায় ময়না ? 


হ্যা । 
আমার ছয় সতীন ৃ 
রা ও আমি একঠীয় হলাম লায় ময়না ? 
আমাকে জব্দ করার জন্যে 

র বিষ মাখান 
ছেলেটার আঙ্গুল ছয় সতী | শা 
্ | নে কাটল লায় ময়ন।? 


(৪৫) 


তোতা £ ছয় সতীনে কাঁটা আঙ্গুল আমার চুলে লুকিয়ে রাখল 
লায় ময়না? 

ময়না 2 হ্থ্যা। 

তোতা £ ঝাঁড়াকুড়া দিতে গিয়ে আমার চুল হতে আঙ্গুল পাওয়া 
গেল লায় ময়না ? 

ময়না 2 হ্থ্যা। 

তোতা £ রাজা চাপে পড়ে আমাকে প্রাণদণ্ড দিল লায় ময়ন! ? 

ময়না 2 হ্যা । 

তোত৷ ? আমার রক্তে দ'ঘি হলে। লায় ময়না ? 

ময়না ; হ্যা । 

তোতা £ দেহ আমার কদম গাছ হলো লায় ময়ন। ? 

ময়না 2 হা!। 

তোতা ; হাতগুলে! ডালাপল। হলে! লায় ময়না ? 

ময়না 2 হ্যা। 

তোতা £ দীাতগুলো আমার ফ.ল হলে! লায় ময়না ? 

ময়না 2 হ্যা। 

তোতা £ আমার ডান চোখ হলো তোতা লায় ময়না ? 

ময়না £ হ্্যা। 

তোতা £ আমার বাম চোখ হলো ময়ন! লায় ময়না ? 

ময়না 2 হ্যা । 

তোতা £ রাজা যদি গাছ তলায় আসে, আবার আমি জীরেবতী 
হবো লায় ময়ন। ? 

ময়না ; হ্থ্যা। ্‌ 

দীঘির পাশ দিয়ে পথ । সেই পথ দিয়ে লোকজন যাতায়াত 

করে আর এ তোতা ময়নার কথা৷ শোনে । কথাট!। একদিন রাজার 

কানে গেল। রাজা শুনল সেই বধ্য ভূমি নাই। দেখ! হয়েছে 

এক দীঘি। ঢল ঢল্‌ করছে তার জল। পাড়ে পাড়ে সোনালী 

ঘাস। সতেজ কদম গাছ। গাছে ফ,টে আছে ফল, গাছ যেন 


(৪৬) 


হাসছে । কদম গাছ, তোঁত। আর ময়না রাজ! আর রাণীদের কথা 
বলছে। এই কথা শুনে রাঁজা দীঘি দেখতে এলো । কদমের 
ডালে তোতা-ময়নার কথা গুনে রাজা সব জানতে পারল । রাজ 
কদম গাছের নিচে জীরেবতীর জন্য কাদতে লাগল । রাজার কান্না 
শুনে তোতা আর ময়ম! উড়ে এসে রাজার হাতে বসল । সঙ্গে সঙ্গে 
দীঘি গাছ তোত। ময়না সব মিলিয়ে গেল। রাজ। দেখল তার 
সামনে জীরেবতী দাড়িয়ে আছে। জীরেবতীকে দেখে আনন্দে 
রাজার চোখে জল এলো। ৷ সসম্মানে তাকে নিয়ে গেল তার মহলে । 
বোন সব শুনে দুঃখ করতে লাগল, আর ছয় রাণীকে রাজা মৃত্যুদণ্ড 
দিয়ে বধ্য ভূমিতে পাঠাল। জহ্লাদ বধ্য ভূমিতে ছয় রাণীকে 
কাটুল। তাদের রক্তে একটা পচ। পুকুর হলে । পচ! পুকুরের 
চারিপাশে রাণী দেহগ্ডলি হলে! ছয় গুয়ে বাবলার গাছ । আর 
তাদের ছুই চোখ হলো ছুই দাড় কাক। কীট! গাছে তার! নিজেদের 
পাপের কথা বলতে লাগল । | 


[ জীরেবতী গণ্পটি বলতেন পুন্তাশী (থানা ভরতপুর, জেলা 
মুিদাবাদ) নিবাসিনী রসিদা খাতুন। তার নিকট শুনেছিল 
চরখী (থানা কেতুগ্রাম, জেল। বর্ধমান) নিবাসিনী কুমারী মহবুবা 
খাতুন তার নিকট হতে গল্পটি সংগৃহীত । ) 


(১৭), 


॥ জলদানী রাজ কন্যা ॥ 


কাঞ্চনগড় নামে ছিল এক রাজ্য । এই রাজ্যের রাজা খুব 
সুখী । রাজার সাত রাণী। তার মধ্যে পাটরাণীর গর্ভে একটি 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিল । একটি পুত্র রাজ। ও সাত রাণীর চোখের 
মণি। রাজ্যের প্রজাকুল ও রাজ সভাসদ, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র সকলের 
প্রি এই রাজকুমার | সকলের আদর যত্বে রাজপুত্র কিঃশার হতে 
ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করল । রাজপুত্র কি পড়াশুনায়, কি অস্ত্র 
বিদায়, কি শিকার সবকিছুতে পটু । একদিন ভ্রমণ শেষে রোজকার 
মতন রাজকুমার বিছানায় গা এলিয়ে দিল । সেদিন রাতে রাজ- 
কুমার এক বিচিত্র স্বপ্প দেখল । রাজপুত্র যেন এক তজানা গতর 
বনে শিকারে গিয়েছে । তার সামনে এক বন্য বরাহ ৷ রাজকুমারের 
শিকারীরূপ দেখে প্রাণের ভয়ে বন্য বরাহ ছুটে চলেছে । রাঁজ- 
কুম।রও তার পিছু পিছু ঘোড়া ছোটাচ্ছে। এই ভাবে সেতার 
লোকজন ফেলে ছুটে চলেছে। ক্রমে চোখের সম্মুখ হতে বন্য 
বরাহ বনে কোথায় হারিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রাত্রি 
আসন্স। রাত কাটানোর জন্য এক বট গাছের নীচে ঘোড়া বেঁধে 
গাছে উঠে বসে থাকল। সকাল হলে সে ঘোড়। নিয়ে নিজের 
সঙ্গীদের খুঁজতে লাগল । খু'জতে খুজতে সে পেল এক বন্য পথ । 
বন্ত পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে অনেক দূরে পাহাড় ঘেরা, এক পুরা 
দেখতে পেল। পাহাড় দিষে ঘের! সুরক্ষিত পুরী । এদিকে 
রাজকুমার ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসিত হয়ে পড়েছে । তাই 
সে পুরীর ছ্বারদেশে গিয়ে হাজির । দেখলো! পুরীর দ্বারে অস্ত্রহাতে 
ছুই জন দ্বারী বসে আছে। সে গিয়ে তাদের নিকট পিপাসার জল 
চাঁইল। দ্বারী ভিতরে গিয়ে খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে এক 


(৪৮) 


সুন্দরী রাপবতী কন্তা। দ্বারে এসে হাজির । তার হাতে জলপাত্র ও 
খাবার । তাঁর নিকট হতে জব ও মিষ্টান্স খেয়ে রাজপুত্র হুস্থ হলে।। 
দ্বারীকে জিজ্ঞাস। করে জান্ল, যে এই রাজ্যের নাম পাহাড়পুর । 
জলদানী এই কন্ত। পাহাড়পুরের র1জকুমারী, এখনও অবিবাহিতা । 
এই পর্যযস্ত স্বপ্প দেখে রাজকুনারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। 

ম। বাবাকে সে জানাল যে পাহাড়পুরের এই জলদানী রাজ- 
কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে । রাজ। মন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্তি 
পরামর্শ করল । 

মন্ত্রী বল্ল £ স্বপ্ন, স্বপ্ন । স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? আশমর। 
শুন্য কোন রাজের সুন্দরী। ব)জকন্তার সন্ধান করে রাজপুত্রের 
বিবাহ দিব । 

রাজ। বললেন 2 এই কথা ঠিক | 

কার) অনেকে খোজ খবর করে পাহাড়পুরের রাজ্যের কোন 
সঞ্ধান পাওয়; যাঁয় নি। সব শুনে রাজপুত্র, এ বিবাহে রাজী 
হালে। না। সে পাহাড়পুরের জলদান। রাজকগ্ত। ছাড়া অন্ত. কোন 
বাজার কন্যাকে বিবাহ করবে না! । 

এই ভাবে দিন যায়। রাজপুত্র থাকে মানের ছুঃখে । তার 
চিন্ত। সেই জলদানা র।জকন্ত। ৷ একদিন রাজপুত্র বন্ধু, বান্ধব, লোক 
লক্ষর নিয়ে বনে শিকার করতে গেল। রাজপুরী ছেড়ে এক গভীর 
বনভূমির প্রীস্তে তারা হাজির হলো'। সেখানে গাড় হলো 
আস্তানা | * সকালে লোক-লস্কর নিযে রাজপুত্র বনে প্রবেশ করল । 
বন খুজে খুঁজে কিছু হরিণ মারা হলে। ৷ দুপুরের সময় রাজপুত্র 
এক বন্য বরাহ দেখতে পেল । এ বরাহটি ধরার জন্য লক্করের৷ ঘিরে 
ফেলল । কিন্তু লাফ মেরে বরাহ পালিয়ে গেল। বরাহ ধরার জন্য 
রাজপুত্র বন্য বরাহের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল । কিন্তু ধরি 
ধরি করে ৰরাহ ধরতে পারল না । তারপর এক সময়ে বরাহ বনে 
কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল । রাজপুত্র লোক লক্কর ফেলে অনেক 
দূরে চলে গেছে । স্ত্য্য ডুবু ডূবু। বনে নান। বন্য জন্তর আবাস । 


(৪৯ ). 


তখন আর আস্তানায় ফেরা সম্ভব নয়। রাত কাটানোর জন্য 
ফ'ক! একটি স্থানে সে এক বট গাছ দেখতে পেল । গাছের নীচে 
ঘোড়। বেঁধে বউগ।ছে উঠে একটি ভাল ভালে বসে রাত কাটিয়ে 
দিল। সকাল হলে সে সঙ্গীদের খোজে ঘোড়ার পিঠে চেপে 
খুঁজতে লাগল । কিন্ত বন ভার শেষ হয়না । এদিকে বেল। 
বাড়তে লাগল । অবশেষে ছুপ্‌.রের সময় রাজপুত্র একটা বনপথের 
সন্ধান পেল। পেই বনপথে ঘোড়। ছুটিয়ে চলল । কিছু 
দূর গিয়ে সে দেখল পাহাড়-ঘেরা রক্ষিত এক পরী । এপিকে 
রাজপ.ত্র শ্রান্ত, পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত। ঘোড়। ছুটিয়ে সে পাহাড়্‌- 
পরীর দ্ব'রে গিয়ে হাজির হলো । দেখল, দ্বারে ছু'জন অস্ত্রধারা 
দ্বারী। তাদের নিকট সে পিপাসার জন্‌ চাঠল। এ দ্বারী গিয়ে 
ভিতরে খবর দিল । একজন পবমা সুন্দরী কন্য। এদে জল ও খাবার 
দিয়ে রাজপমত্রব প্রাণ রক্ষা করল । রাজপ্চত্র যেমন যেমন স্বাগ্স 
দেখেছিল, ঠিক তেমনই ঘটে গেল । এমন কি স্বাপ্পে দেখ! রাজ কন্যার 
মুখের সঙ্গে এই কন্যার মুখেব সম্প মিল দেখতে পেল । খোজ 
নিয় জান্ল যে এই রাজ কন্যার বিবাহ হয়নি। আবার* এই 
রা-জার নামও পাহাড়প,র | 

এই রাঁজকন্যার বিবাহ সম্পর্ক একটা পণ ভাছে। রাজ 
বাড়ীর নিকটে একটা কৃয়ো আছে । এই কুয়ো যে সোনার গহনা 
দিয়ে ভরাট করাতে পারবে, তাঁকেই রাজকন্যা বিবাহ করবে। 
অনেক রাজপুত্র এসেছে কেহঠ সোনাদানা দ্রিয়ে কুয়ো ভরাট 
করতে পারে নি। সেদিন রাজপত্র কুয়োটি ভাল করে দেখল । 
রাত্রে সে কুয়োর পাশে একটা বট গাছের ভালে ঘোড়া বেঁধে নীচে 
বসে থাকলো । ছুই জন পরী উড়তে উড়তে এসে সেই গাছে বসে 
পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এই কুয়োটা মোটেই গভীর 
নয়। এর মধ্যে অনেক গুলে। ভূত আছে। তাদের জন্য সোনা- 
দানা দেখ! যায় না! এই কুয়োর গায়ে আয়না বসিয়ে দিয়ে 
কুয়োতে অল্প কিছু সোন। ফেলয়ে দিলেই কুয়ো ভাতি হয়ে যাবে। 


(৫০) 


কারণ পূর্ব হ'তে কুয়ো৷ ভণ্তি হয়ে আছে। রাজপুত্র সব শুনে 
কয়েটা আয়না কিনে এনে কুয়োটার গায়ে লাগিয়ে দিল। তারপর 
নগর হতে কিছু সোনা কিনে এনে কুয়োয় ফেলে দিল । কুয়ো 
সোনায় ভর্তি হায়ে গেল। তখন কন্যা তাঁকে বিবাহ করল। 

বিবাহের পর কন্যাকে নিয়ে রাজপ,ত্র নিজের রাজ্যে ফিরে 
চলল । কিছুদূর আসার পর সাতজন ডাকাত তাদের ঘিরে ফেলল। 
রাজকন্যা তাঁর স্বামীকে বলল, এরা বড় ডাকাত, এদের সঙ্গে পারবে 
না। কৌশলে এদেব জয় করতে হবে । রাজকন্যা ডাকাতদের 
বলল, তোমাদের মধ্যে মে জামাকে পেতে চাও, সে চোখ বন্ধ করে 
আমার দিকে ছাটে এসে।। সাত ডাকাত চোখ বন্ধ কনে ছুটাতেই, 
নিমিষে রাজকন্য। রাজপ,[ত্রর ঘোড়ায় চড় ছুটে চলে গেল। সাত 
ডাকাতের হাত হ'তে রক্ষা পেয়ে তার। শন্য এক রাজ্যে এলো | 
খাঁজপ্,ত্র, রাজকন্। তখন খুবই ক্ষুধাত । রাজকন্যা তার হাতের 
একএ| দানা আংটি এলে স্বানীন হ'তে দিয়ে সেটি বাজাণে বিক্রয় 
করে কিছ, খাবাব “নত বলল । বাজপ ত্র আংটি নিয়ে একজন 
স্যবাকরার দোকানে গেল । আশংটি দেখে স্তাকরা বুঝল খুব দামী 
আংটি। 

স্তাকরা বলল £ কেন এই আংট বিঞ্য় করবে ? 
রাজপ,ত্র তখন গিজের স্ত্রী নিয়ে গৃহ গনন ও গথে ডাকাতদের 
আক্রম॥ এবং বতমানে ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা.বলল | স্তাকব। ছিল 
লোভী ও চতুর । কোথায় রাজকন্যা আছে জেনে নিয়ে, সে 
রাজপত্রকে একটু অপেক্ষা করতে বলল । তারপর অন্য পথে একদল 
লে।ক দিয়ে রাঁজকন্যাকে বন্দ করে নিয়ে এলো ৷ রাজপ,ত্রকে 
তারপর আংটির দাম দ্িল। খাবার নিয়ে এসে দেখে রাঁজকন্য। 
নাই । সে তখন ঘোড়াটা একস্থানে বেঁধে সেখানেই ঘুরে বেড়াতে 
লাগল । একদিন রাজকনা। দেখল ষে- নিচের রাস্ত। দিয়ে বিষ 
ননে রাজপত্র যাচ্ছে । তখন বন্দী রাজকন্যা জানালা পথে তাকে 
ডাকল, ভার বলল, আঁগানী কাল 'রাতে স্তাকরার বাড়াতে যাক 


(৫১) 


গান হকে। তুমি ঘোড়া' নিয়ে একটু রাতে ঠিক জানালার নীচে 
থাকবে, আমি জানাল! হতে লাফিয়ে ঘোড়ার, পিঠে পড়ব । সন্ধ্যার 
সময় রাজপ,ত্র ঘোড়াটি স্তাকরার' কাড়ীর জানালার নীচে রাঁখল। 
আর ভাবল এখন একট, দেরী আছে, এই অবসরে 'একট, যাত্রা গান 
শোনা যাক । তাই ঘোড়া রেখে ফাত্রা গান শুনতে গেল। ক্রমে 
সে গানে মসগ্চল হয়ে পড়ল। 

এপ্দিক একজন পাহারাওয়াল! পাহারা দিতে এসে পথের 
পাশে একট! ঘোড়া দোখে তাঁর লাগাম ধরে পিঠে যেই চেপেছে, 
অমনি রাজকন্য। ঝাঁপ দিয়ে পাহারাওয়ালাকে স্বামী মে করে, 
ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘোড়। ছূটিয়ে দিতে বলল । পাহারাওয়ালা 
এক বনে এসে হাজির হালে। ৷ এক অপুর্ব স্ুন্দরী কন্যা দেখে তার 
মাথ। ঘুরে গেল। সে এই কন্যাকে বিবাহ রানে বলে ঠিক করল । 
বানের মাধ বাঁজকন্যা' এসে বুঝল তার ভূল হয়ে গেছে । কোন কথা 
না বলে সে এক গাছের নীচে ঘোড়। বাঁধাত বলল পাহারাঁ- 
ওয়নলাকে | পাহারাওয়াল! সেখানে ঘোড়া বাঁধল। তারপর 
গাছতলায় রাত্রি যাপনেব ব্যবস্থা করতে লাগল । গাছতলে ছু'জনে 
শুয়ে পড়ল । মনের আানন্দে পাহারাওয়ালা কন্যার পাশে ঘুমিয়ে 
পড়ল। রাজকন্যা মানের দুখে জেগে রইল | সেই গাছে ভাভচ, 
ডানুবী দুই পাখী ছিল । তার! বলাবলি করাতে লাগল ঘে, আমাদের 
বিষ্টার টিপ যদি কেহ কপালে পরে, তাহলে নারী পুরুষ হয়ে যাবে, 
আর পুরুষ নারী হাবে। আবান টিপ খুলে দিলে যা ছিল তাই 
হবে । পাখী ছুটি যেখানে বসে ছিল, তার নীচে ছিল তাদের 
বিষ্ঠা। রাজকন্য। সেই বিচার টিপ কপালে দিয়ে পুরুষ হয়ে গেল । 
পাহারাওয়াল। উঠে দেখে স্ুন্রী নাই, কোথায়গেল! সামনে সে 
পুরুষ বেশী রাজপুত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, সে একটা সুন্দরী সেয়ে 
দেখেছে কিনা? যুবকবেশী রাজপুন্রী বলল যে, সে কোন মেয়ে 
দেখে নাই। পাহারাওয়াল। হায়, হায় করতে করতে বনে বনে 
বুদরীকে খুঁজতে লাগল । 


(৫২) 


যুবক বেশী রাজপুন্রী, সেই দেশের দরবারে গিয়ে নিজের 
যোগ্যতা দেখিয়ে একট চাকরী নিল। সেদেশ শাসন করতো, 
সে দেশের রাণী। পিতার মৃত্যুর পর সে রাণী হয়েছে । যুবকের 
গুণে মুগ্ধ হয়ে রাণী তাকে বিবাহ করল । এই ভাবে কয়েক মাসের 
মধ্যে সে, সেই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে গেল। তারপর সাত 
চোর, স্যাকরা, পাহারাওয়াল। ও বিদেশী রাজপুত্রকে ধরে আনল 
বিচারের জন্য । সাত চোরের, স্তাকরা ও পাহারাওয়ালাকে ফশসি 
দিল। তারপর রাজকুমারকে নিয়ে অন্দরের ভিতরে গেল । তারপর 
নিজের কপালের টিপ খুলে ফেল্ল । রাজকুমার নিজের স্তীণকে চিনতে 
পারল। তারপর স্বামীর সঙ্গে এই রাণীর বিবাহ দিল । এই ভাবে 
তিনটি রাজা এক হয়ে গেল। 


,মুশিদাবাদ জেলার ভরতপুর থ।নার, কাগ্রাম নিবাসী 
জ্ীঅসীমকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগুহীত। তিনি তার 
মা শ্রীমতা জ্যোতিময়ী মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনেছিলেন। ] 


(৫৩) 


॥ ব্রতুমালা ॥ 


এক দেশে ছিল এক রাজ! ৷ রাজার পুরী করে গমগম রমরম | 
রাজার এক পুত্র । শ্রন্দর, রূপবান, গুণবান । রাজার মন্ত্রীর এক 
পুত্র আছে। সেও উপযুক্ত । রাজপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রের খুব 
ভাব। রাজা ছু'জনের বন্ধ দেখে মনে করলেন, হয়ত; ছুজনে 
একসঙ্গে কোন রাজো চলে যাবে । তাই রাজ! রাঁজপ,ত্রকে এক 
বাগান বাড়ীতে কার্ধাতঃ; বন্দী করে রাখল । মন্ত্রীপ,ত্র কিএআর 
করে, মনের ছুঃখে একদিন নদীর ধাবে গিয়ে বসে আছে । এমন 
সময় দুটো ভূত এসে হাঁজির | তাদের একজনের হাতে একটা কুশের 
জুতো, অন্যজানের হাতে একটা কুশের খড়ম। কুশের জুতোর কাজ 
হালো বিশ্বের যেখানে যা আছে কুশের জুতে! মারফৎ ত। জানা 
যায়। আর খড়মের কাজ হলো, তা পায়ে দিয়ে যেখানে খুশী 
যাওয়। যায়। ছু'জানেই জুতো এবং খডম চায়। তারা মন্ত্রীপ,ত্রের 
নিকট বিচার চাইতে এসেছে, কে জতো। পাবে । 

সব শুনে মন্ত্রীপ,ত্র তাদের নিকট হতে খড়ম ও জুতো।টি নিল 
এবং বিচারে ঠিক হলে! ভূত দু'জনকে নদীতে ডুব দিতে হবে যে 
শেষে উঠবে সে জুতো ও খড়ম পাবে, যে আগে উঠবে সে কিছুই 
পাবে না। কথামত ভূত দুইজন জলে ডুব দ্রিল। মন্ত্রীপত্র তখন 
খড়মের সাহায্যে রাজপ,ত্রের নিকট হাজির হলো । রাজপ্চত্র 
জুতে। ও খড়নের গুণাগুণ শুনে মন্ত্রীপত্রের নিকট সেছুটি চেয়ে 
নিল। কারণ সে প্রায় বন্দী হয়ে আছে। দরকার হলে খড়মের 
সাহায্যে কোথাও যেতে পারবে ব! জুতোর সাহায্যে কোথায় কি 
আছে জানতে পারবে । মন্ত্রীপ,ত্র জুতো ও খড় বন্ধুকে দিয়ে চলে 
গেল নিজের বাড়ী । 
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এদিকে এই খড়ম ও জুতে। ছিল রত্বাগড়ের রাজকন্যা রত্ব- 
মালার । ভূতছুটে। রত্বাগড় হতে রত্বমালার একপাঁটি জুতে। ও খড়ম 
চুরি করে এনেছিল। জুতোর সাহীষ্যে রাজকন্যা রত্বমাল। তাঁর 
চুরি-যাওয়া একপাটি জুতো ও খড়ম কোথায় আছে জানতে পারল 
এবং অন্ত পাটি খড়মের সাহায্যে রাজপ,ত্রের বাগান বাড়ীতে এসে 
হাজির হলো । রাত্রে এই ঘটনা ঘটল। রাজপ,ত্রের সঙ্গে রত্ব- 
মালার পরিচয় ও ভালবাসা হয়ে গেল। রত্বমালা রাজপ,ত্রকে 
নিজের পরিচয় দিল । তাকে যেন রত্বীগড়ে গিয়ে বিবাহ করে, একথা 
অনুরোধ করল । তারপর তার হারানো জুতো ও খড়ম নিয়ে খড়মের 
সাহায্যে রত্বাগড়ে চলে গেল । 

পরদিনে রাজপ,ত্র তার পিতাকে জানাল যে রত্বাগড়ের গুণবতী, 
রূপবরতীরাজকন্যা রত্বমালাকে বিবাহ করবে৷ রাজা তখন রত্বমালার 
দেশ রত্বাগড়ে রাজপ,ত্রের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে একজন দূত পাঠান । 
বত্বাগড়ের রাঁজ!- সব শুনে দূতকে আনেক সমাদর করল । তারপর 
বাজপ,ত্রের সাঙ্গে রত্মমালার বিবাহের জন্য একট! শুভ দিন স্থির 
করল। তারপর সেই শুভদিনে রাজপ,ত্রের সঙ্গে রত্বমালার বিৰাহ 
হয়ে গেল। 

বিবাহের পর লোক লক্কর নিয়ে রাজপ,ত্র রত্বমালাকে নিয়ে 
দেশে ফিরে চলেছে । রাজপ,ত্রের দেশ আর বেশী দূরে নয় । 
দুপ,রাবেল। প্রচণ্ড রোদ। পথিমধ্যে লোক লক্কর থেমে বিশ্রাম করতে 
লাগল । রাজকন্ঠ। রত্বমাল। ক্লাস্তির সাথে পথশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে। 
আর রাজপ,জর তার পাশে বসে আছে। রত্মমালার গলায় ছিল 
একট রত্বখচিত গজমোতির হার | হারটা সুন্দর, ন! রত্বমালা সুন্দর 
ত| দেখার জন্য হারটি খুলে রোদে ধরে দেখতে লাগল ৷ সেই সময় 
- একটা। চিল কোথা৷ হতে উড়ে এসে ছ্েঁ৷ মেরে হারটা নিয়ে চলে গেল । 
হতবুদ্ধি রাজপ,ত্র হারের জঙ্য চিলের পিছু পিছু ছুটতে লাগল । 
এইভাবে চিলের পিছু ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যার সময় অন্য এক রাজ্যে 
এসে পৌছিল। চিলও কোথায় হারিয়ে গেল, তার আর সন্ধান 
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পেল না। কোথা্রক্বমণলা! নববিবাহিত স্ত্রী গাথা লোফলক্কর ? 
রাতের আশয়ের অন্ত রাজপ!জ নগরে' প্রধেশ করল ।'১" 

রত্বমালা জেগে উঠে দৈখে পাশে স্বামী নাই । গলৈতে নাই 
হার। কিহলোৌ? সেও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যাইহোকসলোক- 
লঙ্কর নিয়ে সে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে হাজির হলে।। তারপর কুশের 
জুতোর সাহায্যে সে সবকিছু জানতে পারল । তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী 
কেদে তস্থির। মন্ত্রীপুত্র সকলকে স্থিব। হতে বলল। তারপব 
রাজকন্যা যুবক বাজপুত্রের ছন্নাবেশ ধারণ করে খড়মের সাহাষ্যে 
স্বামী যে রাজ্যে আছে সেই ব্াজ্যে গিয়ে হাজির হলো। । সেখানে 
গিয়ে রাজাব নিকট একটা চাকরী নিল । তাঁর কাজ হলো ন্দীর 
রাঁজঘাটে বিদেশী নৌক! পরিদর্শন কর। ৷ এই কাজে সে খুব সাফল্য 
লাভ করলণ ছদ্মবেশী রখ্ুমালাব চেহাঁবা ইত্যাদি দেখে দে দেশের 
রাজকন্যা তাকে ভালবেসে ফেলল । অবশেষে রাজকম্ঠাব সঙ্গে 
ছদ্মাবেশী ব্ত্বমালার বিবাহ হয়ে গেল৷ রত্বমাল৷ রাজকন্যাকে বলল 
যে তাব একট বিশেষ ব্রত আছে, তাই বিবাহে পব স্বামীশন্্রী 
ব্যবহার করতে পারবে না । একমাস পব ব্রত শেষ হলে পারবে । 

এদিকে রত্বমালার স্বামী ছদ্মবেশে সেই রাজ্যের মালিনীর 
বাড়ীতে তাশ্রয় নিয়েছে । মালিনী বোজ বাজবাড়ীতে রাঁজকন্য।কে 
ফুলের মাল! দিয়ে আসে । বাজপুত্র একদিন ভ।লভাবে একটি 
মাল। গেঁথে দিল। মালিনী সেই মাল। নিয়ে বাজকন্তাকে দিয়ে 
এলো । ছল্পবেশী রত্বমাল৷ মালাটি দেখল আর বুঝতে পারল, এ 
মালা তার স্বামীর গাঁথা । সেদিন মাঁলিনীকে ছদ্মবেশী রত্বমালা 
জিজ্জামা করল যে, এ মাল! কে গেঁখেছে? মালিনী বলল যে, তার 
এক গ্রবাী বোনপো এসেছে, সে গেঁথেছে এই মালা । রত্বমাল। 
তাকে বলল যে আগামী কাল যেন তার বোনপোকে এখানে মিয়ে 
আসে । সেদিন মালিনীকে অনেক টাক। দিল ছদ্মবেশী রতুমাল। । 

পরদিন ছদ্মবেশী রত্বমালা আবার বিদেশী নৌকা পরিদর্শনের 
জন্য রাঁজঘাটে গেল। দেখল একটা বড নৌকা আসছে? নৌকায় 
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ছইয়ের উপর সে একটা চকচকে দ্রব্য দেখতে পেঙ্গ। তখন ছইয়ের 
উপর কোন লোক ছিল না । সেখানেও কেহ ছিল না। রত্বমাল' 
সহসা সেই নৌকার ছইয়ের উপর উঠে গেল। দেখল সেখানে বসে 
আছে এক চিল। চিলের পায়ে একটা স্বৃত পাখী, আর মুত পাখীর 
হাত খানেক দূরে পড়ে আছে তার গজমোতি হার! হারটি সে 
তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল। চিলটা ভয়ে মুত পাখীটা নিয়ে 
উড়ে গেল। 

পরদিন মালিনী তার বোনপোকে বাড়ী নিয়ে এলে । 
বন্ধধাল। তার স্বামীকে পেয়ে খুব খুশী । তখন সে ছল্মবেশ ত্যাগ 
করল । রাজকন্যা সবদেখে অবাক হয়ে গেল। রত্বমালা তখন 
বাজ কন্ঠাকে সব বলল, মালিনীর বোনপোবেশী রাজপ,ন্র ও সব 
বলল । তখন রত্বমাল৷ রাজকগ্যাব সঙ্গে নিজ স্বামীর বিবাহ দিল। 
আর তার গলায় পরিয়ে দিল গজমতির মালা । রাজপ,ত্র ছুই 
পত্বী নিয়ে দেশে ফিরে গেল । 


[ মুশিদাবাদ জেলার ভরতপ,র থানার কাগ্রাম নিবাসী শ্ত্রীঅসীম 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হাতে সংগৃহীত |] 
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॥ চাষা, তার স্ত্রী ও পুত্র ॥ 


এক গীয়ে ছিল এক চাষী। তার ছিল স্ত্রীও একটি শিশু 
পুত্র। কৃষক ছিল খুব বড়াঙে। একদিন কৃষক দূর মাঠের জমিতে 
চাষ দিতে গিয়েছে । খুব গান গাইছে, আর ধুলোর লাঙ্গল বয়ছে। 
মাটিতে ভাল বাত আছে, চাষ দিতে গরু বা মুনিষের কোন কষ্ট 
হচ্ছে না। মাঠটা অনেক দূর | কাছাকাছি গাঁ নাই। ভিন 
পাশে ছু'তিন কোশ দূরে গা । বেলা একটু বাড়লে চাষীর শিশু 
ছেলেটা বাপের জন্যে মাঠে খাবার নিয়ে গেল। চাম্বী ছেলেকে 
নিয়ে জল খাবার খেল । তারপর আমেজ করে নারকেলের হু'কো! 
টান্‌তে টানতে বলল, “বেট! দেখচিস্‌, সাত সমুদ্র তের নদী পারে 
একপাল মোষ চরছে 1” ছেলেটা ছিল বড়াঙে বাপের চেয়ে এক 
ঘড়া জবর । সে বলল, “হে বাপ, দেখতে পাচ্ছি, একটা মোষের 
ডান চোখে ওয়ানি পোক ঘুর ঘুব করছে ।” এত বড় মিথ্যে কথা 
শুনে বাপ ছেলেটার গালে মেরে দিল এক চড়। ছেলেটা কাদতে 
কাদতে খাবারের থাল। বাটি নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল ও তার মাকে 
সব কথা বলল । 

তার মা সব কথা শুনে রান্না! করা ভাত তরকারীর কিছু নিজে 
খেল ও পুত্রকে খাওয়াল। তারপর ভাত, তরকারী ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে ফেলে রাখল । ছৃপুর বেলায় লাঙ্গল, গরু নিয়ে চাষী বাড়ী 
এলো ৷ লাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে মাঠের পুকুরে সে গরু ছুটোর গ। ধুইয়ে 
দিয়ে, নিজেও টান করে নিল। তাই সে বৌকে বলল, “বৌ, ভাত 
দে।” তারপর ঘরে গিয়ে দেখল ভাত তরকারীর হাড়ি ভাঙ!, অর 
ভাত তরকারী মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। চাষী খুব রেগে 
বৌকে শুধাল এসব কি? বৌ তখন তার স্বামীকে বলছে £ 
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সাত সমুদ্র তের নদী 
পারে চরে মোষ । 
আমার ছেলেকে তুই 
এমন কথা ক'স্‌। 
সাত সমৃদ্দ,র পার হতে 
মোষে মেরেছে লাথ। 
এখানের ভাত তরকারীর হ্থাড়ি 
হয়েছে কুপোকাত । 
বৌ-এর কথা শুনে চাষী বুঝল যে তার বৌ আরও এক ঘড়। সরেস 
আরও একঘড়। জবর | চাষী ভয়ে আর রা কাড়ল না। 


বড়াঙ ঃ তিলকে তাল ক'রে নিজের বা নিজের দ্রব্যের কথা 
বাড়িয়ে বলা । 

ধূলোর লাঙ্গল ; শুথনো জমিতে লাঙ্গল দেওয়া । 

বাতঃ বৃষ্টির পর মাটি একটু শুখুলে জমি নাজল দেওয়ার উপযোগী 

হওয়। কে বাঁত-হওয়া বলে । বাত হলে মাটি ভিজে থাকে কিন্তু 

কাদা থাকে না। 

একঘড়া £ এক ধাপ 

ওয়ানি পোক £ এক প্রকার ক্ষুদ্ধ পোকা, যা গরু মহিষের চোখের 

কাছে উড়ে বেড়ায়। 


[ লোককথাটি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার কৃষ্ণবাটা 
গ্রামের এক চাষীর নিকট হতে সংগৃহীত । ] 


(৫৯) 


॥ চতুরঙ্গ ফুল ॥ 


এক দেশে ছিল এক রাঁজা'। এই রাজার ছিল এক রুপসী 
ক্যা । কন্য। দিন রাত নানারকম ফুল নিয়ে খেঙ্গা করে। এই 
রাজার বাড়ীতে ছিল এক রাখাল-। ন্ুজ্দর' তার চেহারা । সে 
মাঠে'মাঠে রাজার গরু চরায়। রাখাঙ্গের আছে এক বিধবা বুড়ী 
মা, আর মাটির একটা ঘর । রাজার নগরের কিছু দূরে মাঠের পাশ 
দিয়ে বয়ে গেছে এক মাঝারী নদী । এই নদীর ধারে বট গাছের 
তলায় রাখাল তাল পাতার বাঁশি বাজায়, আর গরু চরায় । একদিন 
রাখাল দেখল নদীর শ্লোতের উপর দিয়ে সাতরঙ সুন্দর একট ফুল 
ভেসে যাচ্ছে । রাখাল যেই নদীতে নেমে ফুলটা ধরতে গেল, আর 
অমনি ফুলটা নাঝ নদী দিয়ে ভেসে চলে গেল! রাখাল প্রাত্যেক 
দিন এ সাতরঙ ফুল ভেসে যেতে দেখে, কিন্তু ফুল ধরতে পারে না । 

রাখাল রাজার বাড়ী' আসে গরু গুলোকে বেঁধে দিয়ে বাড়ীতে 
নানা'কাজ করে, আর দেখে রাজকন্যা বিস্তর ফুল নিয়ে খেলা 
করছে । একদিস রাখাল রাজকন্াকে বলল, “রাজকন্যা” ! তূমি' তো 
বহু ফুল নিয়ে ফল খেল কর কিন্তু আমি এমন একটা! ফল দেখেডি 
যে ফল তৃমি দেখ নাই, তোমার বাবা, রাজ! দেখে নাই। এই 
কথ শুনে রাজকগ্যার খুব হুখ হলো । সে গিয়ে গৌসা ঘরে খিল 
দিল। এই কথা শুনে রাজা আকিবাকি করে গোসাঘরের দরজায় 
গিয়ে খিল খুলতে বলল। রাজকন্তা বলল, তোমার বাড়ীর 
রাখাল আমাকে বললে যে, সে এমন একটাফ্ল দেখেছে যেফল 
আমি দেখি নাই বা আমার বাপ দেখে নাই। এই ফুল আমার 
চাই। রাজা বলল, এ আবার বেশী 'কথা কি? রাখাল তো 
আমার অধীনে কাজ করে, তাকে আজই ফ,ল আনতে পাঠাবো! । 


(৬০) 


এই কথ শুনে রাজকন্যা গৌঁসা ঘরের খিল খুলে বাইরে এলো! । 
রাজা তারপর রাখালকে তলব করল। তারপর বলল, যে ফুল 
আমার মেয়ে বা আমি দেখি নাই সেইফুল এনে দিতে হবে। 
রাখাল বলল, মহারাজ ! আমাকে কিছু টাকা দিন কারণ বাড়ীতে 
আমার বিধব। মা আছে তাকে কিছু দিতে হবে, আর আমি কিছু 
নিয়ে যাব । রাজ! রাখালকে ছু" হাজার টাক দিল । এক হাজার 
টাক! সে মাকে দিল, আর এক হাঁজার টাকা! সে নিয়ে নদীর ধারে 
ধারে উজানি পথে চলতে লাগল । 

রাখ।ল হেঁটেই চলেছে । প্রতিদিনই দেখে নদী দিয়ে ফল 
ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু সে ফল সে ধরতে পারে না। কতদিন পর 
সেই নদীর ধারে দেখতে পেল এক বন। বনের মধ্যে নদীর ধারে 
পাঁচটি গাছ গোল'করে লাগান । তার মাঝখানে এক মুনি বসে 
তপ করছে । রাখাল তার সামনে গিয়ে হাজির হয়ে জোড় হাতে 
দাড়াল | মুনি বলে, বেটা কে রে? আমার তপ ভঙ্গ করলি! 
তাড়াতাড়ি পিছনে বস নইলে ভম্ম করে দেব। রাখাল তখন 
তাড়াতাড়ি পিছনে বসে বলছে মাম! গো আমি । মুনি তখন বলছে, 
আরে ভাগ্নে না নারদ, তা না হলে মামার কাছে কে আসবে! 
তা বাবা, বার বৎসর তপন্ত। করছি । অনেক দিন ভাত খাইনি, 
তা বাবা, চেলেডেলে দুটো রান্না কর, মাঁম। ভাগ্নেয় খাই। তারপর 
তোর কথা শুনব । এই বলে মুনি রাখালের হাতে একটি চাল 
আর একটি ডাল দ্রিল। রাখাল চাল আর ডালট। নিয়ে নাড়াচাড়া 
করছে আর বলছে -_- একটা চালে আর একটা ডালে কী হবে! 
মুনি বলল, বাব। ছুটে। হাঁড়িতে জল দিয়ে রান্ন। করেই দেখ ন।! 
রাখাল রান্ন। করে দেখল এক হাড়ি ভাত ও এক হাড়ি ডাল রান্না 
হয়েছে। ভাল ভাত ছুই মামা ভাগ্নে! পেট পুরে খেয়ে মুনি শুধাল, 
বল বেট। কি চাস? রাখাল বলল, মাম সাতরঙ! ফল নদী দিয়ে 
ভেসে যাচ্ছে। এই ফুল কোথা গেলে পাব বলে দাও। মুনি 
বলল, এই ফল দেখে আমি বার বৎসর তপস্তা করছি কিন্তু ফুল 


৬১) 


পাইনি। তরে আর কিনুপথ এগিয়ে গিয়ে দেখছি তৌয় আরি এক 
মামা আছে। তার রাছে ঘা সে তোকে ক্ষ,লের খরর বলে দেবে 
তরে বাব ফল যদি পাস, আামাকে একবার দেখিয়ে বাস, জামি 
তোকে একটা বস্তব দেব । 

রাখাল নদীর ধার ধরে যায়, আর, যায়। এরপর রাখাল 
দেখল নদীতে ছুটো৷ ফংল ভেসে আসছে । অনেক দিন পর রাখাল 
দেখল নদীর ধারে আর একটা বন। বনের পাশে নদীর ধারে 
পঞ্চ বৃক্ষের মাঝে এক মুনি বসে তপ করছে । রাখাল তার সামনে 
জোড় হাতে দাড়াল । মুনি বলে, কেরে বেটা! আমার তপস্তা 
ভঙ্গ করলি! শিশ্ৰী পিছনে গিয়ে বস, নইলে ভন্ম করে দেব। 
রাখাল তাড়াতাড়ি পিহনে গিয়ে বঙ্গে বলল মামা গো, আগি 
তোমার ভাঞ্পে। বড় মামা তোমার কাছে আমাকে পাঠালে । 
মুনি বলল রূন বেট! বস ভাগ্নে, ন। নারদ । ভাগ্নে না হলে কে 
আসবে ! এই বলে নামা, ভাগ্নের হাতে আধখানা। চাল, আধখান। 
ডাঁল দিয়ে বলল, বাবা ! বাব বলব তপন্ত। করছি, ভাত খাই নি; 
আজ চেলেডেলে ছুটে। রান্ন। কর, মাম। ভাগ্নেয় ছুটে। খাই, তারপ 
কথা শুনবো । াঁগ্নে চাল-ডালের ব্যাপার আগেই জেনে ছিল। 
তাই এক হাঁড়ি ভাত আর এক হাড়ি ডাল রান্না ক'রে ছুই মামা 
ভাঞ্নেয় খেল। তারপর রাখাল শুধাল, মাম! সাতরঙ ফল এই 
যে নদীতে ভেসে যাচ্ছে, এ ফল কোথা পাব? মুনি বললে, 
আমি বার বৎসর তপন্তা করছি । কিন্তু এই ফল ভ্রেসে যেতেই 
দেখছি। ফলের গোড়া কোথায় তার লন্ধান পাই নি। তবে 
বাবা, তুই আরও এগিয়ে য, দেখবি নদীর ধারে বনেন্ধ পাশে তোর 
ছোট সানা তপন্তা। করছে৷ পারে তে লে স্ধান দিতে পারবে । 
তর বাব।, ফ,ল মদি পাশ আমাকে দেখিয়ে যাস; আমি তোকে 
এক বস্ত দিব । 

তারপর রাখাল নদীর ধার ধরে হাটতে লাগল । হ্বাটতে 
 হ্বাটতে অনেক দিন পর সে আবার আর একটা! গহীন রন দেখতে 


(৬২) 


পেল। নদীর ধারে বন্ন। নদীর ধারে বনের পাশে পঞ্চবটি গাছে 
ঘের! এক ছায়ায় এক মুনি বসে বসে তপ করছে । রাখাল তার 
সামনে জোড় হাত করে দাড়াল। মুনি বললে; কেরে! বেটা 
আমার তপ ভঙ্গ করলি, শিল্ী এসে পিছনে বস, নইলে ভন্ম করে 
দেব। রাখাল তাড়াতাড়ি পিছন গিয়ে বসতে বসতে বলল, “মাম। 
গো! আমি তোমার ভাগ্নে ।” মুনি তখন বললে, তাই বল ভাগ্মে 
নানারদ। ভাগ্নেনা হ'লে কে আর আসবে! তা বাবা ভাগে, 
হানেক দিন ভাত খাই নি। চেলেডেলে ছুটে। রান্না কর বাবা৷। 
মামা ভাগ্নেয় ভাগে খাই, তারপর তোর কথা শুনবো । এই বলে 
মুনি রাখালের হাতে এক কুন চাল ও এক কুন ডাল দিল। 
রাখালের এ সব আগে হতে জান। ছিল । তাই সে নদীতে জল 
আনতে গেল। 'হাড়িতে জল ভরতে গিয়ে সে দেখল নদীতে লেই 
রকম ফ,ল অনেক ভেসে যাচ্ছে। তারপর ডাল ভাত রান্না হলো! 
তারা দুই জনে'পেট ভরে খেল। তখন মুনি বলল, বল বাবা, 
কী তোর কথা । 

রাখাল বলল, মামা, এই নদী দিয়ে তৃতুরাং ফল ভেসে যায় 
সে ফুলধরা যায় না। এই ফল কোথায় পাব? মুনি বলল্‌, 
বাবা, এখানে সাত কন্া| বাস করে। তাদের ছোটটির নাম 
ফ,লবতী | এই ফু,লবতী নদীতে গিয়ে জানের পর চুল ঝাড়, তখন 
চুল থেকে গাদ। গার। ফ,ল বেরিয়ে এসে নদীতে পড়ে। এ ফুল 
কাউকে ধর! দেয় না, চলে যায় সাগরে । তা বাবা সেই মেয়েকে 
যে বিষে করবে, সেই পাবে তুতুরাং ফ,ল। রাখাল বললে, মামা 
কি ভাবে এই ফ,লবত্তীকে পাব? মুনি বললে গ্রাতিদিন রাতে 
ফ,লবতীরা সাত বোন বনের মধ্যে এক সরোবরে স্নান করতে 
আসে। সরোবরের পাড়ে কাপড় রেখে তারা জলে খেল! করে। 
সেই সময় সব কাপড় নিয়ে আসতে হবে । তবে ফ.লতীকে পাওয়া 
যাবে । তারপর রাত হলে মুনি রাখালকে সরোবরের ধারে পাঠাল 
আর বলে দিল -+ সরোবরের দক্ষিণ দিকে একটা বাঁধান ঘাট 
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প্গাছে। গ্বাটোয়দশ্কিণে স্ােঞ্একটি। বটের হুরি'মামা-গাছ | সঙ্গেই 
ুঁরিরন্জা্ভালে বংসস্ধাক্ষতে -হ্ুবে-ও সুযোগ 'বুঝে ধাপ খালা 
'মিঃয়"আসতে হবে । মুনির কথাসত রাঙ্ধাল লিয়ে ঘট 'বাতিছর 
ঝরির জ্সাড়ালে বলে থাকল। ক্ষুলবতীকে নিয়ে'ছয় খেপন এলো 
ও নাচ গান করল, তারপর ঘাটের উপর কাপড় বেখে জলে নাইিতে 
গেল। বাখাল সুযোগ বুষে'কাপড় শুলে। গ্টিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে । 
সাত বোন বলল, যা চাও তাই দিব, কাপড় গুলে দাও । রাখাল 
ধেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে, অমনি সাতবোনে তাকে ভল্ম কৰে 
ঘু'টে ছাই করে সুনিব ছে ফেলে দিল । মুনি তাঁকে আবার মানুষ 
করে দিল । 'ারপর বলল, যা ধেটা ফিরে যা, তু পারবি না। 
রাখাল মুনির পা ছুটো টেপে ধরে বলল, মামা! আমি আব 
গ্রকধার, আমি আর একবার দেখবো ! 

দিন তুই“পর রাখাল ভাবার "গিয়ে বাটন ঝুঁহির আড়াল 
ধুক্ষিয়ে রইস । নাচ-গা/নব পর ধেই মেয়ে গুলো -ফাপড় খুলে 
রেখে জলে নাইতে নেমেছে, ভামনি সুযোগ বুঝে রাখাল-ফাপড় 
মিয়ে উম্পট দিল । মেয়েরা যত তাকে ডাকে তত সেস্টুটে পালায়। 
তখন মেয়ের! কঙ্গার পাত। দিয়ে লঙ্জান্থান ঢেকে খুনির কাছে এসে 
বলল, এখানে একজন যুবক এলে ঢুকেছে, আব সে 'আমাদৈব ধাপড় 
নিয়ে পালিষে গ্রসৈছে । আমাদের কাপড় দিতে বর্গ । মুনি বলল, 
গ্রক'সর্তে কীশড় 'দিতে পারি, তা হলে। ওর সঙ্গে তোমার্দের ছোট 
ঘোনের ঘিয়ে দিতৈ বে । মেরা 'ধলল, ফেশ তাই হবে; শবে 
তাফে"চিনে 'নিতে হবে। শুনি ম্বল, ধে তাই হবে । মুনি 
ধাখাল€ক মেয়েঞ্েরপ্কাপড় দিক্তে বলল । ফ্ষাঙ্গড় নিয় মেয়ে 
ঙ্গে গেল । পরদিন রাতে রাখাঁলফে নেয়ে চিন শঙ্লার মালা "দিতে 
ছবে। নি ভাল ভাল পুল এনে একটা মালা গেঁথে 'রীাধলব 
'ছ্াতে দিয়ে ব্ব্পল, দেখবি যে মেয়েটা! দেখতে কুৎসিত, 'কু্জা, গায়ে 
ধ্গালি 'ধারছে ভাব গলা 'মাল। দিবি। "স্টোন স্ুলরী জপন্দীর 
গলায়স্মালা' বি না। তাই হলো । রাখাল দেখল স্থপ্লটা মেয়ে 


(৬৪) 


রূপবতী ও সুন্দরী একজন কুৎসিত, কূজো, গায়ে রসানি ঝরছে । এ 
মেয়ে ছয় জন বলে আমার গলায় মাল। দাও। রাখাল গিয়ে সেই 
কুৎসিত মেয়েটার গলায় মাল! দিল। এই ভাবে ফ,লবতীর সঙ্গে 
রাখালের বিয়ে হলে! । ফ,লবতীর রূপ যেন ধরে না। সে একবার 
ঝাড়। দিল অমনি রাশি রাশি তুতুরাং ফল চুল হতে ঝরে পড়ল । 
ফ,লবতী রাখালকে একটা বাশের বীশী দিয়ে বলল, এই বাঁশীতে 
যখনি তুমি ফ. দিয়ে বাজাবে তখনি আমি তোমার কাছে হাজির 
হবে।। তারপর রাখাল মুনির কাছে ফিরে এলো । মুনির কাছ 
হতে বিদায় নিয়ে নদীর স্রোতের ধারে ধারে যে পথে সে এসেছিল 
সেই পথ দিয়ে সে হাটতে লাগল। 

অনেক দিন হাটার পর দ্বিতীয় মুনির সঙ্গে দেখা । সে বলল 
কি পেয়েচিস্‌ আমাকে দেখা | রাখাল তাকে বাঁশীট। দেখাল। এই 
মুনি আসলে এ ফ,লবতীর জন্য বসে ছিল। তাই সে বলল, বাব৷ 
আমার নিকট একটা ছাদন দড়ি জার মারণ লড়ি আছে। এটার 
কাজ হলো দড়িটা ছুড়ে দিয়ে যাকে খুশী বাধতে বললেই ছাদন 
দড়ি তা বেঁধে ফেলবে, আর লড়িকে মারতে বললেই সে মার 
লাগাবে । এই বলে সে, ঈঁড়ি-লড়ি পরীক্ষা করে দেখাল । মুনি 
বলল, বাবা বীশীটা দিয়ে তুই এই ছুটে! নিয়ে যা । রাখাল বাঁশীটা 
দিয়ে ছাদন দড়ি, আর বাধন লড়িটা মুনির কাছ থেকে নিল। 
তারপর নদীর ধারে এসে দড়ি আর লড়িকে বলল, দড়ি-লড়ি এখন 
তোমরা কার ? দড়ি-লড়ি বলল, আগে ছিলাম মুনির এখন তোমার, 
তুমি যা বলবে তাই করবে৷ । রাখাল বলল, যাও মুনিকে বেঁশ ঘা 
কতক দিয়ে আমার বাঁশীট নিয়ে এসো । দড়ি গিয়ে মুনিকে বাঁধল, 
আর লড়ি মারতে লাগল । মুনি বলল তোরা আমার দড়ি আমার 
লড়ি আর আমাকে মারছিস্‌? দড়ি-লড়ি বলল, আগে ছিলাম 
তোমার, এখন রাখালের । রাখাল বাঁশী ফের নিয়ে নদীর ধার 
ধরে আবার চলতে লাগল । 

কতদিন পর হাটতে হাটতে আবার সেই প্রথম খুনির সঙ্গে 
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দেখা হলো । সুনি'খলল, ভাগ্নে ফুল পেয়েছিস্? রাখাল বলল, 
এই বাশীট। পেয়েছি মামা । এই মুনি এ ফুল ও ফুলবতীর জস্থা 
তপস্যা করছিল । বাঁশীটা দেখে সে সব বুঝতে পারল ।' মুনি 
বলল, বাব। বাশীট। আমাকে দাও, আমি তোমাকে একটা বস্তু 
দিব। 'রাখাল বলল, বস্তুটা কি? মুনি বলল, একট। বাঁশের 
চোঙ্গ । এই চোক্ষার ভিতরে ডাকিনী, যোগীনী, ভূত, প্রেত, বাঘ, 
ভালুক ভর মাছে। বিপদ বুঝলেই এদের চোগ! থেকে ছেড়ে 
বলতে হবে, যুদ্ধ কর _- এর] যুদ্ধ করবে । আবার যখন বলবে 
চোঙ্গায় ঢোক, অননি ঢুকবে । রাখাল বলল, মামা পরীক্ষা করে 
দেখাও । মাম। পরাক্ষ! করে চোঙ্গের মহিমা দেখাল । রাখাল 
বাশীটা হাতে দিয়ে চোঙ্গাটা নিল । তারপর দডি ও লড়ির সাহাযো 
বাণী উদ্ধার করল । 

দড়ি, লড়িঃ চোঙ। আর বাঁশ নিয়ে রাখাল নিজের বাড়াতে 
এলো । এই হাটাঙ্বাটিতে রাখাল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সে 
শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল । এমনি করে ছু'দিন নে বিশ্রাম করতে লাগল। 
এদিকে রাজ! খবর পেয়েছে যে রাখাল এসেছে । তার মেয়ে ফুল 
চাইস্ছে। র্বাজা দু'জন পাইক পাঠাল । রাখাল বলল, এখন যাঁর 
ন।। পাইকর। খবর পাঠাল রাজাকে । রাজ। তখন চারজন বলবান 
পাইক পাঠাল ধরে আনার জন্য | তাঁরা রাখালকে যেই ধরতে 
গেল, রাখ!ল দড়ি লড়ি দিয়ে তাদের বেঁধে আচ্ছ। করে মার দিল । 
তার! রাজাকে গিয়ে দুঃখের কথা জানাল । রাজা তখন একদল 
সিপাই পাঠিয়ে দিল রাখালকে ধরে আনার জন্য । তখন রাখাল 
সভার চোঙ্গার মধ্যে যত ডাকিনী যোগিনী ছিল সকলকে ছেড়ে দিল। 
তাদের আক্রমণে রাজার সৈন্তর। ভয়ে পালাতে লাগল । চোগ্গার 
ডাকিনী যোগিনী, বাঘ, ভালুক, রাজধানী ঘিরে ফেলল, রাজ৷ 
গলায় কাপড় দিয়ে বলল, বাব! রক্ষা কর । আমার এই রাজকম্যার 
সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব, আর অর্ধরাজা দান করবা । রাখল তখন 
'ভাকিনী-যোগিনী ভূত, প্রেতদের বলল, ঢোক চোঙ্গার ভিতরে । 
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অমনি সকলে চোক্গার মধ্যে ঢুকে পড়ল । 

রাখালকে সসম্মানে রাজ বাড়ী নিয়ে গেল রাজা । রাখাল 
বাশীতে ফু'ক দিল আর অমনি ফুলবতী নেমে এলো । রাখাল তাকে 
একবার চুল ঝাড়া! দিতে বলল। যেমনি ফুলবতী চুল ঝাড়! দিল 
অমনি রাশি রাশি ফল জড় হলে! । আর ফুল দেখতে যেমন সুন্দর, 
তেমনি তার গন্ধ । রাজ! বলল, সত্যিই আমি এ ফল দেখি নাই। 

রাজকন্যার সঙ্গে রাখালের বিয়ে হলো । রাখাল অর্ধরাজ্য 
ফলবতী ও রাজ কন্তাকে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল । 


[ মুগিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার, দক্ষিণখণ্ড গ্রামের 
শ্রীমোহন পটুয়ার নিকট হ'তে সংগৃহীত । ] 
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॥ রাজপুত্র ও তার চার বন্ধু ॥ 


এক দেশে ছিঙ্গ এক রাজা । তার সাত রাণী। তার মধ্যে 
বভ় রাঈীর একটি পুত্র হয়েছে । ছেলেটি খুব দুষ্ট । রাজার ছেলে 
হয়ে পথে পথে ধুলো খেলা করে। বাজ! এই সব ধুলো খেলা 
পছন্দ করেন না। রাজার ছোট রাশীও গর্ভবতী । একদিন রাজা 
পথিমধ্যে তার ছেলেকে দেখলো যে ছেলে ধুলো খেলছে । রাজা 
বলল, বাড়ীতে সাত রাণী আছে, তারা একটা। ছেলেকে ঠিক রাখতে 
পারে না! বাড়ী ফিরে এই ছেলে আর সাত বাণীকে কোতল করব। 
রানীর এই কথা শুনলে» আর ছেলেকে নিয়ে সাত রাণী বনের দিকে 
চলল । রাজধানীর কিছু দূরে আছে একট। ছোট বন। এই বনের 
কিছুদূরে আছে একটা বড় বন। ছয় রাণী ছেলেটি নিয়ে বড় বনে 
ঢুকল । আর ছোট রাণী হাটতে পারে ন।। সে হাঁপাতে হাপাতে 
ছোট বনে থাকল । ক্লান্ত হয়ে তার আর হাটার শক্তি রইল না। 

বড় বনে ছিল এক বড় মিথ্তির দোকান । গামলায় গামলায় 
রসগোল্লা, পানতুয়া, দানাদার, মণ্ড। সাজানো! আছে। কিন্ত লোক 
নাই । আলমারীর গায়ে লেখা আছে মিষ্টি ওজন করে নিয়ে এই 
এই দাম বাক্‌সে রাখুন। পাশে ইন্দারা আছে, জল খান। দূর 
পথ স্েটে ছেলে ও ছয় বাণীর খুব ক্ষিদে পেয়েছে । তারা লিখন 
পড়ে মিষ্টি নিল। টাকাটা! বাক্‌সে রেখে, মিষ্টি খেয়ে ইন্দারায় 
জল খেতে গেল । ইন্দারায় থাকে এক রাক্ষপী। মিষ্টির দৌকান 
তারই। এট! তার টোপ। মিষ্টি খেয়ে যেই জল তুলতে ইন্দারায় 
বালতি ফেলেছে, অমনি রাক্ষপী এসে ছয় রাণী ও ছেলেকে মুখে 
করে নিয়ে খেয়ে ফেলল । হাঁড়গুলে। ইন্দারার স্ভিতর পড়ে রইল । 
এদিকে ছোট রাণী কিছুদিন পর এক পুত্র প্রসব করল। ছেলের 
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ছেলের চেহার! ভাল । ' ছেলে মায়ের ছুধ খায় আর বনেয় ফল 
খায়। এইভাবে সে একটু বড় হলো। লেখাপড়া শেখে নাই। 
একদিন খাবার খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে বনের মধ্যে মিষ্টির দোকান 
দেখল । নিজে খুব খেল, আর মায়ের জন্য নিয়ে এলো । লেখাপড়া 
জানে ন1, তাই সে ইন্দারার সন্ধান পেল না। রাক্ষপী রোজ মিটি 
তৈরী করে রাখে, আার ছেলেটি খায়। এই ভাবে বনের ফল আর 
মিষ্টি খেয়ে সে হলো এক বলবান যুবক | বনের মধ্যে বাঘ, সিংহ, 
বুনো মোষ সবার সঙ্গে লড়াই করে । তাকে দেখলে বনের পশুর 
ভয়ে পালায়। বুনো মোষ আর গাইকে ধরে তাদের দুধ খায়। 
ননে এমনি করে তার দিন কাটে । একদিন পশুরাঁজ সিংহ তার 
সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হেরে গেল । 

কিছুদিন পর ছোট বনে জলাভাব দেখা দিল। রাজপুত্রের 
মায়ের খব পিপাস। লেগেছে। মিষ্টির দোকানে এসে সে জলের 
খেজ করল । খুঁজতে খুঁজতে সে ইন্দারার নন্ধান পেল। রসা 
বালতি ইন্দারাব উপর কপিকল দিয়ে টাঙান ছিল । জল্ল তোলার 
জন্য বালতি ইন্দারায় নামাল। আর রাক্ষপী সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো । 
লড়াই বাঁধল কীরের সঙ্গে রাক্ষপীর | বীর রাক্ষসীকে মেরে টাঙিয়ে 
রাখল মিষ্টির দোকানের সামনে । তারপর ছুই বনের মাঁঝে একটা « 
পুকুরের সন্ধান পেল । সেখান হতে জল নিয়ে গিয়ে মাকে খাওয়াল। 
আর বলল, সব দিকে বেড়াতে যাবে, যাবে. না শুধু এ দক্ষিণ দিকের 
বড় বান। দক্ষিণ দিকে মাকে যোতে বারণ করল, আর তার ম৷ 
দক্ষিণ দিকে একদিন বেড়াতে গেল। গিয়ে দেখল দোকানের সামনে 
ঝুসছে এক রাক্ষপী। মেয়েটিকে দেখে রাক্ষপী বলল, এ ইন্দারা 
হতে জল তুলে আমায় বাঁচান। আমার দেহটায় ঠিক করে এ 
ইন্দারার জল ছিটিয়ে দিলেই আমি বেঁচে যাব। ন্আামি তিন সত্যি 
করছি, তোমাকে ব। তোনার ছেলেকে খাব নাঁ। মেয়ের মন, 
রাক্ষপীর কথায় নরম হলে! । আর বীরের মা তাকে বাঁচিয়ে দিল। 
বীর কিন্তু এসব কিছু জানে না। বীর বনে বানে বেড়ায় ফলমূল, 
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পশ্যপক্ষীর মাংস এনে খায় দায়, থাকে | ছেলেও বনে বনে শিকারে 
যায়, মাও রাক্ষসীর কাছে যায়। এমনি করে রাক্ষসীর সঙ্গে তার 
খুব ভাব হয়ে গেল৷ একদিন তার মা রাক্ষসীকে বলল, তুমি আমার 
ছেলেকে খেয়ে নাও, আমরা ছু'জন সুখে থাকি ৷ এঁ ছেলে যখন সব 
জানতে পারবে তখন আমাদের শাস্তি দেবে । রাক্ষপী বলল, আমি 
তিনসত্য করেছি, এ সতা আমরা ভাঙ্গি না । মা বলে, তাহলে 
উপায় ? রাক্ষপীবলল, ভূমি এক কাজ কর, তুমি আজ গিয়ে বিছানায় 
অনুখের ভান করে পড়ে থাক। ছেলে এসে শুধাবে, মা তোমার 
কি হয়েছে? তুমি বলবে, আমার কঠিন ভাস্ুখ করেছে, বাঘের ছুধ 
খেলে এই অন্তখ সারবে । ছেলে বাঘের ছুধ আনতে গেলে তাঁকে 
বাঘে খেয়ে নেবে । তাই হলো । বীরের মা অনস্থখের ভান কবে 
বিছানায় পড়ে থাকল । মাতৃভক্ত ছোলে শুধাল, ম! তোমার কি 
হয়েছে? ম| বলল, ভামার কঠিন অসুখ করেছে, বাঘের ছুধ খেলে 
বীচবে। নচেৎ মরে যাব । 

ছেলে তখন একট? পাত্র নিয়ে বনে গেল । বনের মাঝখানে 
একটা বাঘ কিছু দিন হলো বিায়েছে। তার তিন চারটি ছা। 
বীর গিয়ে তাকে ধরল। বাঘ বলল, অর্ধেকটা ছুধ নাও, আব 
অর্ধেকটা! রেখে দাও । আমার ছাঁ"র| ছুধ না পেলে কষ্ট পাবে । 
তার, তোমার মায়ের কোন অন্ুখ হয় নি। চে তোমাকে মারার 
জণ্য পাঠিয়েছে । বীর বলল, খবরদার ! আমার ম| সম্বন্ধে য। 
তা বলবি ন।; এরপর বললেই মেরে ফেলব । বাঘ আর কি করে! 
চুপ করে গেল। ছেলে বাঘের ছুধ এনে মাকে দিল। পরদিন মা 
রাক্ষপীর নিকটে গিয়ে বলল, “ছেলে তে। বাঘের দুধ এনে দিল । 
এরপর কি করা যায় ? 

রাক্ষপী বলল, এই বনের আরও দক্ষিণে আর একটা গহীন 
বন আছে! সেখানে এক বড় দালানে আমার বড় ভাই রাক্ষস ব!স 
করে। সে বড় বীর, তারকাছে ওষুধ আনতে পাঠাও, সে তোমার 
ছেলেকে মেরে ফেলবে ৷ রাক্ষসীর কথ শুনে তার মা আবার 


৬৭০ ) 


অন্নুখের ভান করে পড়ে রইল । ছেলে এসে শুধাল, মা কি হয়েছে ? 
ম! বলল,কঠিন অসুখ, বাবা! এই বনের অনেক দক্ষিণে আর একটা 
বড় বন আছে, সেই বনে থাকে এক বৃদ্ধ কবিরাজ, তার কাছ হতে 
ওষুধ আনলে আমি বাঁচব। কবীর তার পরদিন সেখানে যাত্রা 
করল। বনের মধ্যে বাড়ীর সিংহদ্বারে রাক্ষম বসে থাকে, শিকার 
পেলেই ধরে । বহু বৎসর পর বনের দিকে মানুষ আসতে দেখে সে 
খুব খুশী হলে।। ভাবল, যাক আজ মানুষের মাংস খেতে পাব। 
বীর গিয়ে তার নিকট ওঘুধ চাইল । সে বলল, ওষুধ কিসের? 
তোকে ধরে খাব । বীর তার চুল চেপে ধরে মারতে লাগল । মার 
খেয়ে রাক্ষস বুঝল, এ শিকার ঘায়েল করা যাবে না। বীরও ওষুধ 
ছাঁড়া যাবে না। কে আর নার খায়, সে বাড়ী গিয়ে এক শিশি 
পচান এনে দিল। কীর ননে করল এটাই ওষুধ । এনে মাকে 
দিল। কিছুতেই কিছু হলে। না। আবার রাক্ষসীর সঙ্গে যুক্তি 
করতে বসল ।. রাক্ষপী বলল, এইবার এমন জায়গায় পাঠাব, 
সেখান হতে তোমার ছেলে আর ফিরবে না। তের নদী পারে 
আছে এক দীঘি, সেই দীঘির চাবিদিকের জলে আগুন জ্বলছে, আর 
দ'ঘির মাঝখানের জল ঠাণ্ডা । এই জ্বালাপোড়। জল আনতে 
পাঠাও। এই পুকুরের জলে নামলেই তোমার ছেলে গরম জলে 
সিদ্ধ হয়ে মরে যাবে । পরদিন ন। অন্ুখের ভান করে পড়ে রইল | 
ছেলে শুধাল কি হয়েছে? মা বলল, কঠিন অন্ুখ হয়েছে । তের 
নদী পারে দীঘি হ'তে জালাপোড়। জল জানতে হবে। সেই জল 
খেলে অন্ত ভাল হবে । 

বীর তার পরদিন তের নদী পার হয়ে জ্বালাপোড়া জল 
আনতে গেল। দীঘির ধারে গিয়ে দেখে চারিদিকে জল্গের উপর 
আগুন জ্বলছে । সেখানে ছিল এক কুমারী যুবতী কন্যা । সে 
জ্যোতিষ গণনা জানতো । সে গণনা করে সব বুঝতে পারল । 
তারপর বীরকে তার বাড়ী নিয়ে গেল । বীরকে বলল, এ জল 
আনতে গেলেই তুমি মরে যাবে । বীর বলল, যে করেই হোক জল 
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নিতেই হবে। কন্ঠা বলল, তার: হতে লাফ মেরে পুকুরের মধ্স্থলে 
পড়তে হবে। তারপর ঘটিতে জল নিয়ে লাফ দিয়ে পাড়ে আঁসতে 
হবে। আগুনের উপরে পড়লেই তুমি মরে যাবে। আর পাড় 
হাতে দড়ি বেঁধে ঘটি ডুবিয়ে জ্বালাজল তুলে নিতে হবে । বীর 
সেই ভাবে জল সংগ্রহ করল । মেয়েটি খুব সুন্দরী । “সে বলল, 
তুমি ছু'দিন এখানে থাক, বিশ্রাম কর। তোমার শক্র তোমার মা. 
সে রাক্ষলীকে বাঁচিয়ে তার সঙ্গে সই পাতি,য় তোমাকে মারতে 
চাইছে । প্রথমে বাঘের ছুধ, তারপর গহীন বনে রাক্ষসের নিকট 
পাঠিয়ে ছিল। এই ছুই স্থানে তোনার মৃত! হয় নি, তাই তোমাকে 
এই জ্বালাপোড়। জল আনতে পাঠিয়েছে । আচ্ছ।, বাঘের দুধ 
যখন আনতে ষাও, তখন বাঘ তোমাকে কৌন কথ। বলেনি ! বীব 
বলল, হ্্যা বাঘ বলছিল যে, তার মা তার শক্র। বীর বলল, 
তবে আমি এসব কথ। বিশ্বাস করি ন[। কন্য। বলল, তুমি দেখতে 
চাঁও, না শুনতে চাও? বীর বলল, দ্রেখতে চাই । কন্যার কাছে 
একট! উন খাট ছিল। তার উপরে ছু'জনে চাপল, আর নিমিষে 
এসে সেই খাট ইন্দারার কাছে এলো । দেখল মা ও রাক্ষসা 
ইন্দারায় বসে আছে । বীরকে দেখে তার ম| ও রাক্ষপী ভয় পেয়ে 
গেল । কন্য! বলল, ইন্দারা হতে সব হাড় তুলে আন, আমি সকলকে 
মন্্ বলে মানুষ করে দিব । এই ভাবে সব লোক বেঁচে গেল । আর 
তখন তার সাত মা ও বড় ভাইকে বাপের রাজো পাঠিয়ে দিল। 
আর নিজে সেই কন্ঠাকে বিয়ে করে কন্যার দেশে চলে গেল। সঙ্গে 
গেল রাক্ষপী। বীর তার নাম দিল খাঁদিবাদী। এই কন্যার 
রাজের নাম আকরম শহর । আর বীরের নাম দিল মকরম বাদশ। । 


[ছুই ] 
আঁকরম শহরে মকরম বাদশ। তার বিবিকে নিয়ে সুখে বাস 


করতে লাগল । সঙ্গে আছে খাদীবাঁদী। সে এই বাদশার 
'খুব অনুগত । কারণ তিনটি কঠিন-কাজ সে করেছে । বাঘের দুধ, 
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রাক্ষমীর বড় ভাইকে: পরাস্ত, আর আলাপোৌঁড়া জঙ এনেছে । 
এখানে তারা বেশ সুখে আছে। কিছুদিন পর বাদশার কাছে খবর 
এলে! আকরম শহরের দক্ষিণে এক শহর আছে.। সেখানের রাজ- 
কন্যা খুব নুদ্দরী। রাজার এক' হাতী আছে, সেই হাতীকে যুদ্ধ 
করে যে হারাতে পারবে তার সঙ্গে রাঁজকম্ঘার বিবাহ হবে অশর 
মর্ধরাজা পাবে । আর হাতীকে হারাতে না পারলে হাতী তাকে 
মেরে ফেলবে । এই কথা শান মকরম বাদশ। খাদি বাদীকে নিয়ে 
সেখানে গিয়ে হাজির হলে । এক বিরাট ময়দান। রাজ! পাত্র 
মিত্র সহ বসে আছে। একপাশে রাজকন্তা অপরূপ সাজে বসে 
গাছে । হাতে তার বরণ মালা | এমন সময় রাজার লোকের! একটি 
হাতীকে সাজিয়ে ময়দানে নিয়ে এলে। | মকরম বাদশ। ময়দানে নেনে 
পড়ল । প্রথমে হাতী মকরম বাদশাকে শু'ড দিয়ে ধরে টানাটানি 
করতে লাগল । কিন্তু হেলাতে পারল না, হাতী সরে গেল । 
এরপর মকরম্‌ বাদশার পাল । বনে বনে পশুর সঙ্গে যুদ্ধকর।, 
ভার কাজ ছিল একসময় ; হাতীর শুড় চেপে ধবে আলাদা ছস্কা 
তুলে দক্ষিণ দিকে ছুড়ে দিল । হাতী গিয়ে কোথায় পড়ল কে জানে ! 
বাঁজকন্ত। ছুটে এসে তার গলায় বরমাল্য দিল । বাদশ]1 বগল, 
হাতী কোথায় পড়েছে দেখতে হবে । এই বাল কন্যাকে সেখাঁনে 
রেখে, খাঁদী বাদীকে সাথে নিয়ে কোথায় হাতী পড়েছে দেখতে 
গেল । খাদী বাদীকে নিয়ে বাদশ। চলেছে । পথিমধ্যে এক দীছিতে 
একট! লোক ছিপ ফেলে মাছ ধরছে । লম্বা! তালগাছের ছিপ, শণের 
রসার সুতো আর বেলগাছের ডালের ফতা কাঠি । লোকটা! অনা- 
য়াসে ছিপ তুলছে আর ফেলছে । বাদশা তাকে ডেকে বলল, তুমিতো 
ভাই বড় পালোয়ান । ছিপওয়ালা বলল, আমি আর কি পালোয়ান 
আকরন শহরে মকরম বাদশার নাম শুনেছ? সে এক হাতি এমন 
ভাবে ছুড়েছে যে আমার কানের পাশ দিয়ে স। করে বেরিয়ে গেল । 
পালোয়ান হতে হয়তে! সেই আকরম শহরের মকরম বাদশা । বাদশা 
বলল, আমি মকরম বাশ | ছিপ রেখে সে তখন বলল আমি 
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আপনার সঙ্গে হাতী কোথায় পড়েছে দেখতে ধাব। তারা তিনজনে 
যায়। আর কিছুদূর গিয়ে তারা! দেখল এক চাষী বার বিঘে জমিতে 
লাঙ্গল দিয়ে ধুলোয় বীজ ফেলছে । একটা আস্ত গোল! হাতে নিয়ে 
সে বীজ ছড়াচ্ছে । তিন জনে বগল, বাবা পালোয়ান বটে। আস্ত 
এক গোল। ধান নিয়ে বীজ ছড়াচ্ছে! চাষী বলল, আবে আমি 
আর কি পালোয়ান। পালোয়ান আকরম শহরের মকরম বাদশা | 
সে একটা হাতী এমন ভাবে ছুড়ে দিয়েছে যে আমার মাথার উপর 
দিয়ে স| কবে বেরিয়ে গেল । বাদশ! বলল, আমিই মকরম বাদশ। | 
চাষী কীজ ছড়ান রোখ বলল, চল আমি তোমার সাথে যাব । চারশ 
জনে যায়। যেতে যেতে পথে পড়ল ছোট এক নদী | নদীতে ছু' 
কিনাঁরী বান । এক গয়লার পো! ছোট নদীর এদিকে এক পা ওদিকে 
এক পা রেখে হাতে করে এক একটা গক্ ধরছে আর পার করছে । 
চাঁরজনে এই গরু পার করা দেখে বলল, পালোয়ান বটে। 
ছিপওয়াল। বলল, মেলা গাই, রোজ রোজ দুধ খায় । গায়ে বল 
তো হবেই । সব শুনে গয়লীর পে। বলল, আবে আমি আব কি 
পালোয়ান। আমার চেয়ে বড পালোয়ান আকরম শহবের মকরম 
বাদশা । বিয়ে করতে গিয়ে সে এত জোরে একটা হাতী ছুড়ে 
দিয়েছে যে হাতীউ। আমার গরুর পালেব উপব দিয়ে সী করে চলে 
গেল। তার কাছে আমরা ছোলেমানুষ । বাদশ। বলল, আমিই 
আকরম শহরের মকরম বাদশ। | গয়লার পো বলল, চল তোমার 
সঙ্গে যাব, হাতী কোথায় পড়েছে দেখব । পাঁচজনে যায়। যেতে 
যেতে তারা এক সমুদ্রের ধারে হাজির হলে।। পার হবার নৌক। 
নাই । বসে বসে পাঁচজনে ভাবছে কিভাবে পার হবে । এমন 
সময় এক তিমি মাছ ভেসে উঠে বলল, আমি তোমাদের পাঁচজনকে 
পার করে দিতে পারি, তবে একজনকে খাব । এই সর্তে রাজী হলে 
তবে পার করে দেব । তার। রাজ। হলো । বাদশ। বলল, আমাকে 
খাবে । যাও, আমার চার বন্ধুকে পার করে দিয়ে এসো | তাদের 
পার করে দিয়ে এলো। এপারে এসে বাদশাকে খেতে চাইল । 
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বাদ ঘলল, নাম্গাকে এপারে “নিয়ে চল, হ্ুদের 'একবার শেষবার 
দেখব গ্ভ'রপর খাবে । তিমি বলল, ও্শ। ওপারে গিয়ে বাদশা 
তিমিউনর লেজ ধরে পাড়ে জুড়ে ফেল, তারপর মারল ছুই আছাড় । 
তিমি মরে গেল । তাঁতক পুড়িয়ে পাঁচজনে খেল। সমুদ্রের এক 
দিকে ছেটি একট। উচু টিপি, ভার ওপাশে একটা বন। সেখানেই 
তারা থাকল । দেখল সমুদ্রের ধারে জলের মধ্যে হাতীটা সরে 
পড়ে আছে । কিভাবে তাঁরা পার হবে ! সেখানেই তারা থাকে । 
একট। নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে । তারা সমুদ্র ছাড়িয়ে আরও 
দারে চলে গেল। সেখানেই আপাততঃ তারা বাস করতে লাগল । 
প্রথম দিন-ছিপওয়াল। আর খাঁদী বাঁদ। রাম্ন। করতে লাগল । 
বাদশ। দুই জনক নিয়ে শিকার করতে গেল । রানা ষেই-হয়েছে 
দেখল, একট। বেঁটে বামন এসে হাজির । সে দ্েড়হাত লম্বা পাঁচ 
হাত তার দাড়ী। সে ছিপওয়ালাকে বলল, বন্ধু ভাল আছ? 
ছিপওয়াল! বলল, স্ক্াম্ভাল আছি, তুমি কে? সে বলল, আমি 
ছোট্র এক বামন । আমাকে ছুটি ভাত দাও। ছিপওয়াঁল। বল্ল, 
তিন বন্ধু অ!স্ুক, তখন খেতে দেব । এই কর্ণ শুনে বামন দাঁড়িটা 
দু'ফণক করে বেশ করে ছিপওরালাকে বাধল। তারপর পিঠে 
ফেলে ঘ| কিছু ছিন্ন খেয়ে নিল । কি করে ! আকার সে রান্ন। করল । 
দেরী দেখে ঘোষ কলল, এখনও রান্ন। হয়নি? কি করছিলে 
তোমরা? ছিপওয়ীল! কিছু বলল না। পরদিন চাঁধী.রণধবার 
জন্য থাকল। একই ঘটন! ঘটল। তার পরদিন ঘোষ থাকল, 
একই ঘ্টন। ঘটল । তার পরদিন, ৰাদশার পাল।। বাদশার 
কাছে যেই বামন অন্যান্য দিনেরমত এলো, বাদশ। তার ধড় হতে 
মু্ডট। ছি'ড়ে ফেলে দিল । মুগ্ুট। গড়াতে গড়াতে যাঁয়। বাদশাও 
মুগ্ডর পিছে পিছে যায়। : মুগ্ডুট। একট। ফাটাল দিয়ে মাটির নিচে 
ঢুকল । বাদশ। হ!তের চাড় দিয়ে ফাটালের মাটি তুলে ফেলল, 
নিচে দেখল একট। সুড়ঙ্গ পথ । €সই পথ দিয়ে গিয়ে €দখে নিচে 
সুন্দর এক পুরী । একঘরে এক রূপসা কন্যা বসে আছে। কন্া 
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বলল, তুমি কে? পালাও। এখানে বামন রাজ আছে, তোমাকে 
মেরে ফেলবে । বাদশা! বলল, বামনকে আমি মেরে ফেলেছি। 
তার মুণ্ুটা এই ঘাটের নিচে আছে। কন্যা বলল, আমি রাজস্থানের 
রাঁজার মেয়ে, এই বামন আমাকে ধরে এনেছে ৷ এই কন্যার মাথার 
কেশ বার হাত। বাদশার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হলো ৷ পাঁচ বন্ধুতে 
সেখানেই থাকে । কন্যা প্রতিদিন নদীতে সান করতে যায়। 
একদিন তার একটা চুল খসে গেল । কন্তা সেই বড় চুলটা একটা 
পাট কাঠিতে জড়িয়ে নদীতে ফেলে দিল । অনেক নিচে সেই চুল 
পেল এক রাজার ছেলে । চুলটা মেপে দেখল বার হাত । রাজার 
ছেলে গিয়ে গৌসা ঘরে খিল দিল । রাজ।-রাঁণী শুধায় কি হয়েছে? 
রাজপুত্র বলে, এই বার হাত চুল যার তাব সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে 
হবে। রাঁজা বলল, বেশ এই রাজকন্যার সাথেই তোমার বিয়ে 
দেব। রাজা মন্ত্রীর সাথে যুক্তি করল, কি ভাবে এই কন্যাকে আন। 
যায়। মন্ত্রী বলল, চুল যখন উপর থেকে ভেসে এসেছে, তখন এই 
কন্যা উপরে কোন শহরে আছে । সে শহর নদীর ধারের উপরে! 
তারপর মন্ত্রী একটা সোনার কুমড়ে। 'তরী। করাল । সোনার কুমডোর্ি 
রাখল নৌকার উপরে, তারপর নৌকায় খাটিয়ে দিল বড় পাল। 
আর নৌকার খোলের মধ্যে ৫৬ জন বলবান মাঝিকে লুকিয়ে 
রাখল ৷ কেশবতী কন্যা! বৌজ নদী,ত গা ধুতে ভাসে । সেদিন 
দেখল সোনার একট। কুমড়ে। নৌকার উপর বসানো আছে, ভাব 
রোদোতে চক্চক্‌ করছে, নৌকায় কেউ দাই । বাতাসের ভরে 
নৌকা চলছে । কন্তা' ভাল সাঁতার জানতো । সে গ্গাতরিয়ে গিয়ে 
নৌকায় উঠল, আর সোনার কুমড়াটি নিতে গেল। সাথে সাথে 
তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলল মন্ত্রীর লোকজন । পাল খাটিয়ে তর তর 
করে নৌকা ভাটিয়ে গিয়ে রাজার ঘাটে থামল । রাজপুত্রের সাথে 
কন্যার বিয়ে দিতে চাইল রাজ । কন্য। বলল, বার বৎসর বাঁপ-বিটি 
পাতান থাকবে, তারপর বিয়ে হবে । আর জোর করে বিয়ে করলে 
বিষ খেয়ে আমি মরব । আমাকে পাবে না। তাই হলে! । 


( ৭৬) 


এদিকে মকরম বাদশ! দেখল কন্যা ফিরে আসছে নী । কয়েক 
ঘণ্টা পর নদীর ঘাটে গিয়ে পাঁচজনে অনেক খোঁজার্খুজি করল, 
কন্যার সন্ধান পেল না। তখন ঠিক হলে। যে খাঁদীর্বাদী ও ঘোষ 
একদিকে যাবে, আর বাদশা, ছিপওয়ালা ও চাষী অন্য দিকে যাবে 
কন্যার খোজে । তাই হলে! । ছুই দিকে পাঁচজন কন্যার খেজে 
বেরুল। তিনজন চলেছে ঘোড়ায় চেপে। ঘুরতে ঘুরতে তারা 
এক বনে এসে হাঁজির হলো । তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ঘোড। 
তিনটি গাছের শিকড়ে বেঁধে তিনজনে গাছের ডালে উঠল । বাদশ। 
বলল, একজন জেগে থাক আর ছু'জন ঘুমাও । ছিপওয়াল! জেগে 
রইল । রাতের প্রথম প্রহর শেষ হলো, এলো এক রাক্ষপী। সে 
প্রথমে ছিপওয়ালার ঘোড়াটি খেয়ে নিল, তারপর একটা মন্ত্র 
উচ্চারণ করল । সেই মন্ত্র ছিপওয়াল! শিখে নিল । নীচে অনেকগুলি 
হাঁড় ছিল, মন্ত্রের ফলে হাড়গুলি গায় গায় লেগে গেল। তারপর 
চাঁধী উঠল । .দ্বিতীয় প্রহর শেষে রাক্ষলী আবার এলো, তারপর 
চাবীর ঘোড়াটি খেয়ে নিল, তারপর একটা মন্ত্র উচ্চারণ 
করল । চাষী ত। শিখে নিল। গাছতলার জন্তটার হাড়ের উপর 
চাঁমড়| লাগল । তারপর শেষে বাদশ। উঠল, আবার রাক্ষসী এলো, 
বাদশার ঘোড়া খেল, তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করন। বাদশা তা 
শিখল। জন্তট। একট। হনুমান, সে লাফ মেরে গাছে উঠে পালিয়ে 
গেল। সকাল হলে তিনজনে রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে 
পথ চলতে লাগল । ছু" দিনের পথ গিয়ে তারা এক পাহাড়ের 
নিচে অনেক হাড় দেখতে পেল। ছিপওয়াল! মন্ত্রবলে সেই হাড় 
জোড়। লাগাল, চাষী মাংস ও চামড়া লাগাল । দেখল বিরাট এক 
বাঘ। বাদশ। বলল, তোমরা দূরে সরে যাও। এর মধ্যে প্রাণ 
দিব আমি। যেমনি প্রাণ দ্রিল অমনি বাঘ লাফিয়ে উঠল । 
ছিপওয়াল। ও চাষী একদিকে ছুটে পালাল । বাদশা অন্য দিকে 
ছুটে পালাল । বন্ধুছার! বাদশ। এখন একা চলেছে । চলতে চলতে 
একক বনে এসে তার সন্ধ্যা হলো । বাদশ। এক গাছে উঠল রাত 
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কাটানোর জন্য ৷ প্রথমগ্রহয় পর দেখলো এক কন্যা নিকটবর্তী 
নদী হতে উঠে. আমছে। যেমন তার দেহের গঠন, তেমনি তার 
রূপ । তার হাতে একটা মণি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে । কন্যার 
পিছনে পিছনে আসছে এক সর্পরাজ। কন্যা যে. গাছের উপর 
বাদশ। আছে:ক্কার নিচে মৃণিটা। রেখে চলে গেল । সর্পরাজ শিকার 
করতে লাগল 1 বাদশ। গাঁছের উপরে বসে সব দেখতে লাগল । 
শিকার শেষ হলে সেই দূপবতী আবার ফিরে এলো এবং মণিটা 
নিয়ে নদীর দিকে চলে গেল । সর্পটিও তার পিছু পিছু গেল। 
পরদিন বাদশা নিকটবর্তী গ্রামে এক কামারের 'নিকট গেল ও একট। 
লোহার পলুই তৈরী করল। পলুঈয়ের লোহার কীটিগুলো হলো 
এক একটা ধারাল ছোরা। একটা লোহা শিকালে বেঁধে 
পলুই নিয়ে বাদশা গাছে উঠল ৷ সেদিন বাতে আবাব যথানতি 
মণিহাঁতে কন্য। এলে।, পিছু পিছু সর্পরাজ এলো । কন্যা! মণি গাছ- 
তলায় রাখল ও চলে গেল। সর্পরাজ চরাট করতে করাতে একটু 
দারে চলে গোল বাদশ। ধাবে পীবে লোহার শিকল দিয়ে পলুইটা 
নিচে নামিয়ে দিল। মণিটা পলুই-এর মধ্যে রইল । মণির 
আলে! কমে গেল। সর্পরাজ ছুটে এলো, আর ধারাল পলুই-এর 
উপর ছোবল মারতে লাগল । এই ভাবে ধারাল ছুরিতে ছোবল 
মেরে সর্পরাজ মারা গেল । বাদশ। গাস্থ হাতে নেমে মণিটা! নিয়ে 
নদাতে ধুতে গেল। যেই মণিটি জলে ঠেকিয়েছে অমনি দেখল 
একটি পথ । বীধান লিড়ি। বাদশ' সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে দেখল 
এক রাজ প্রাসাদ । তার মধ্যে খাটের উপর বসে আছে সেই বন্যা । 
কন্যা বলল, পালাও । ভীষণ এক সর্পরাজ এখানে বাস করে । সে 
তোমাকে খেয়ে ফেলবে ৷ বাদশ! বলল, সর্পরাজকে মেরে ফেলেছি । 
এই কথা শুনে কন্যা খুব খুশী হালে এবং বাদশার. সঙ্গে তার বিয়ে 
হলে! । বাদশ। তাকে তার চার বন্ধুর কথ। বলল এবং কিভাবে 
মুত দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে হয় শিখিয়ে .দিল। কেশবতীকে 
বাদশা তার চার বন্ধুর বর্ণনা দিয়েছিল । কেশবতী অবশ্য ছু'জনকে 
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দেখেছিল । 

বন্যণ মণিট! নিয়ে রোজ উপরে গা ধুতে আসে । গ্রকদিন এক 
রাজার ছেলে দেখতে পেয়ে কম্যাকে ধরতে শেল। কন্যা জলে 
বাপ দিয়ে পড়ল। একথা ভয়ে বাদশাঞ্ধে বলল না| । কয়েক গ্গিন 
পর আবার স্নান করতে গেল। রাজপুত্র আজও ধরতে এলে । 
না৷ তাড়াতাড়ি জলে ঝাঁপ দিত গিয়ে একপাটি জুতো পাড়ে 
ফেলে গেল। রাজপুত্র জুতোটা৷ নিয়ে গেল ও গোৌঁসাঘরে খিল 
দ্রিল। রাজাকে বলল, এই জুতো ষার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। 
রাজ। বলল, তাই হবে । যেখানে কন্যার জুতো পাওয়া গিয়েছিল, 
মন্ত্রী সেখানে এক ুড়ী মেয়েকে দিয়ে একট। মনোহারীর দোকান 
কারে দিল । আর এই দোকানের কিছু দূরে একটি ঘারে রইল সাত 
লন পালোয়ান। দোকান ঘবে একট। পায়রার খাঁচায় চারটে 
পায়রা রইল । এই পায়র! চারটি হলো সংকেত। এগুলি আকাশে 
উড়ালেই বুঝতে হাতে বুড়ী কন্যাকে ধরেছে । পালোয়ানরা ছুটে 
এসে কন্ঠাকে বন্দী করবে । কয়েকদিন পর কন্যা আবার এলো । 
দেখল একট। দোকান । কন্যা দোকানে গিয়ে তেল, সাবান, পাউডার 
দেখতে লাগল । বুড়ীর সঙ্গে ভাব হলো । %।৬ দিন এইভাবে 
কাটল । বুড়া বলল, মা তোমার চুলে বহুদিন ঝাকুই পড়ে নি। 
এসে। আজ চুল আচাড়ে দিই । এই বলে চুলে কীকুই দিতে লাগল 
আর শেষের চুল ফস দিয়ে ধরল। আর কৌশলে খুলে দিল 
পায়রার খাঁচার দ্বার । চুল আচড়ানে। শেষ হতে না হতে পালো* 
য়ানরা চলে এলো, আর কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে গেল। বাজপুত্র 
বিষে করতে চাইল । কন্ঠ বলল, বার বৎসর বাপবিটি পাতান 
থাকবে, তারপর বিয়ে হবে । রাজপুত্র বলল, বেশ তাই হবে। 

খীদীর্বাদী আর ঘোষ খুঁজতে খুঁজতে সেই. রাজ্যে গিয়ে 
হাজির হলো! ষে রাজ্যে কেশৰী বন্দী হয়ে আছে । সেখানে গিয়ে 
তার। কন্যার খোঁজ পেল । বললে, চল বাকি তিনজনের খোজে 
যাই। এদিকে চাষী ও ছিপওয়ালা! নাগবতী যেখানে বন্দী হয়ে 
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আছে সেখানে এসে হাজির ৷ নাগবতীকে দালানের চিলেকোঠায় 
বন্দী করে রেখে দিল । সে চিলেকোঠা হতে চাষী ও ছিপওয়ালাকে 
দেখে বুঝল, এর! ছুইজন তার স্বামীর বন্ধু। সে তখন গোপনে 
একটা চিঠিতে সব কিছু লিখে একটা দাসীর হাত দিয়ে চাষী ও 
ছিপওয়ালার নিকট পাঠিয়ে দিল। চাষী ও ছিপওয়ালা গীয়ের 
শোষে মাঠে থাকতো । চিঠি পড়ে সব বুঝল । তারপর তারা বাকি 
ছুই বন্ধুর খেজে বেরুল। এরাও যাচ্ছে, তারাও আসছে । 
পথিমধ্যে চারজনের সঙ্গে দেখা হলো! ৷ তারা নাগবতী যেখানে বন্দী 
হয়ে আছে সেখানে এলো | নাঁগবতী দূর হতে সব দেখল ও চিঠি 
লিখে জানাল মণিটা আগে উদ্ধার করতে হবে। সেটা আছে 
বুড়ীর কাছে । এরা চারজন মাঠে থাকে । তাদেব দেখাতে বু 
লোক জড় হয় ৷ শুড়ীর একট| ক্ষেপ। ছেলে ছিল । € ছেঁড়াচটের 
বোরাতে ভাঙাচ়র। কুড়ায়। ঘোষকে দেখতে তার মতন | গায়েন 
ছেলেমেয়েরা এই কথ! বলল । একদিন রাতে ঘোষ বুড়ীর ক্ষেপাপু্র 
সাজল। ছেঁড়া খেড়। কাপড় পরে কাধে চটের থলে নিয়ে সে 
বুড়ীর বাড়ী গেল। বুড়ীর ছেলে এসেছে । বুড়ী খুব খুশী। 
ক্ষেপাকে নিয়ে সে রাজবাড়ী গেল। ক্ষেপা চিলের ছাদে গিয়ে 
উঠল । বুড়ীর ছেলেকে কেহ কিছু বলে না রাজার হুকুম । ঘোষ 
কন্যাকে বলল, এক বড় রস। যদি ছুড়ে দিই সেট। চিলের 
জানালায় বেঁধে নেমে আঁসতে পারবে কি না? নাগবতী বলল, 
হ্যা পারবো । এই কথ। হলো ৷ রাতে বুড়ীর ক্ষেপ। বেটার পেটে 
বেদনা হলো । বিছানায় ছটফট করে। মা বলে কিসে ভাল 
হবে? ক্ষেপা বলে, ফকির এই বেদনার সময় তার পেটে একটা 
পাথর বুলিয়ে দিয়েছিল; আর অমনি ভাল হয়ে গিয়েছিল । বুড়ী 
তখন কন্যাকে বন্দী করার সময় যে পাথরটি খুলে নিয়েছিল, সেটি 
ক্ষেপার পেটে বুলিয়ে দিল। ক্ষেপার পেট ভাল হয়ে গেল। 
ক্ষেপা তখন পাথরটা নিল। কখন পেটে বাজে কে জানে। 
তারপর ভোর রাতে বুড়ী যখন ঘুমিয়ে তখন ক্ষেপ। ছে'ডা চটের 


(৮) 


থলে নিয়ে পালিয়ে গেল মণি উদ্ধার হলো । রাতে নাগবতীকে 
দড়ির সাহায্যে উদ্ধার করল । তারপর পাঁচজনে নদীর ধারে এলো । 
জলের ভিতরে মকরম বাদশা তখন মরে গিয়েছে। শুধু হাড় 
ক'খানা আছে। তারা জলের ভিতরে প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলো! । 
একজন হাঁড় জোড়া লাগাল। একজন মাংস, চামড়া লাগাল। নাগবতী 
জীবনীমন্ত্র শিখেছিল। মে জীবন দিল। তারপর সেখানের 
ধনরত্ব খাদীবাদীর মাথায় দিয়ে কেশবতী যেখানে আছে সেখানে 
চলল । পথে যে রাজপুত্র নাগবতীকে বন্দী করেছিল, সে কন্যাকে 
দেখে লোক লস্কর নিয়ে ছিনিয়ে নিতে এলো । কন্যা বলল, 
মকরম বাদশা আমার স্বামী | খদীবীদী টপ করে ধরে আর খায় । 
এই দেখে ভয়ে লোকলক্গর পালিয়ে গেল। বাদশ! সে রাজ্য জয় 
করল । কেশবতী যেখানে বন্দী হয়ে ছিল, সেখানে বার বৎসর 
পর্ণ হতে আর একদিন বাকি । পেখান হতে তাঁকে উদ্ধার করে 
মোনার কুমড়ো. নিয়ে তারা৷ আকরম শহরে পৌছিল। এই রাজাও 
তার! জয় করল । চার রাণীকে নিয়ে রাজা এলো আকরম শহরে, 
আর তিন রাজ্য দিল তিন বন্ধুকে __ ছিপওয়ালা, চাষী ও ঘোষকে । 
খদীর্বাদী ফিরে গেল তার বনে। সে ছোট বন ও বড় বনের 
অধিপতি হয়ে থাকল । 


[ লোক কথাটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার, রাজুয় গ্রাম 
নিবাসী আবুল কাশেম মির্জার নিকট হতে সংগৃহীত |] 
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॥ কণ্ঠকষল পাখী ॥ 


বাদশার পর পর সাতটি শাদী। কিন্তু কোন রাশীরই সম্ভানাণি 
হয় নি। বাদশ! অনেক ওষুধ-পানি, অনেক ফকির, দাতা, আর 
সন্স্যাপীর কাছ থেকে নিয়েছিল। কিন্তু সন্তান হয়নি । তাই 
বাদশ। মনের খেদে, অনুরাগে, সিংহাসন ছেড়ে বনে হাজির হলে|। 
সেই বনে এক সাধু দরবেশ বসে বসে জপ করছে । সাধু দরবেশ 
রাজাকে বললে, “আয় বেট। আয় ।৮ 
রাজ 2 “সেলাম, সাধু বাবা |” 
সাধু £ আরে বেট। তোর পেলান লিবার মত তে! মামি লোক 
লই, তু এক রাজন, তোকে সেলাম সকলেহ করে, আমিও করতাম । 
কিন্তুক আমি সাধু দরবেশ হয়েছি। তু অনুরাগে যার জন্তে 
এয়েচিস্, আবার তুকে ফিরে যেতে হবে সেই সংসারে । 
বাদশা! 2 না, ন। আমি সংসারে ফিরে যাব না। ফিরে গিয়ে সে 
সংসারে আমার কোনে শান্তি নাই। 
সাধুঃ শান্তির জিনিস তুংক ছুবো। সেই শান্তির জিনিস লিয়ে 
তুকে সংসারে ফিরে যেতে হবে । আমার এই হাতের “আশা”*টি 
লিয়ে যা । এ ফুল বাগানের ঈশেন কোণ, সিখানে দেখবি একট। 
মর। আমের গাছ আছে । বার বছর এগাছ মুত। পাতা নাই, 
ফুল নাই, ফল নাই। এঁগাছের গৌঁডায় যেয়ে দেখবি একট। 
থোকাতে তিনটি আম.আছে। আমার এই “আশা” দিয়ে এক 
ফাবড়ে যণ্ট। আম পড়বে, ত। আমার কাছে লিয়ে আয়। তবেছু' 
ফাবড় মারবি না । 

রাজ! সাধু “দরবেশের “আশা” হাতে নিয়ে বাগানের ঈশেন 
কোণে মরা আমগাছ তলায় গিয়ে হাজির হলো! । রাজা মনে মনে 
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বলল একটি ফাবড়ে যা'পড়বে সেইটে নিয়ে যাব সাধু বাবার 
কাছে। 

একটি ফাবড় মেরে রাজা! একটি আম পেল। আমটি লিয়ে 
সাধুর কাছে গেল। 
সাধু ঃ আমটি লিয়ে রাজার হাতে দিয়ে বললে, বাড়ী ফিরে চলে 
যাও। তোমার সাতটি রাঁণীকে নদীতে টান করিয়ে সুচুলে, স্বকাপড়ে 
পরিবেশন করে খাওয়াবে । 
রাজ! £ সাধু বাব! আমার একটি রাণী যে ঝগড়া ক'রে আলাদা 
বাড়ীতে আছে । 
সাধুঃ সগগের দেবত। তুমি স্বানী। তুমি ডাকলে সে নিশ্চয়ই 
আসবে । আভিগাঁন করবে না । সাধুর কথা শুনে ফল হাতে 
রাজা নিজের দেশে ফিরে গেল । বাড়ী গিয়ে রাজা বড় রাণীর 
হাতে ফলটি তুলে দিয়ে বলল, বড় রাণী, এটি সাধুর দেওয়া অমৃত 
ফল, তোমর! সাত বুনেই ভাগ বন্টন করে খাবে । ফল পেয়ে ছয় 
বাণীর খুব আনন্দ হলো । 

ছয় রাণী গোসল করতে গোসলখানায় গেলেন । আনন্দের 
সাথে বড় রাণী দাসীকে বলছে, ছেটি রাণীকে গিয়ে ডেকে আন। 
কিন্ত ডাকবার আগেই সেই ফল বাট্ন হয়ে গেছে। ছয় রাণী 
কিছু কিছু মুখে খেতে লেগেছে । শেষের দ্রিকে দাসীর মুখে শুনে 
ছোট রাণী ছুটে এলো । এসে দেখল সে ফল শিলে নেই। তাই 
ভগবানকে ধরে সেই শিলটি ধুয়ে জল খেল । এ ফল খাওয়ার 
পর এক এক বছর এক এক রাণী গর্ভবতী হলো। যে রাণী 
ভগবানের নাম করে শিল ধোয়। জল খের়্েছিল, সাধুবাবা সেটা 
জানতে পেরে তার গর্ভে এক সাধক পুরুষকে দিল । দশমাস দশদিন 
পর এক এক করে সাত রাণীর প্রসব হলো! ৷ সবই পুত্র । কিছুদিন 
বাদ সেই ছেলেদেরকে পাঠশালে পাঠাল। মন দিয়ে লেখাপড়া 
ছয় ছেলে করে, কিন্তু ছোট রাণীর ছেলে খেলাধূলা করে, 
পাঠশালায় যায় না। 
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[ছুই] 
রাজ। £ দেখ মন্ত্রী, আমার যে এক এক করে সাধুর আশীবর্ধাদে 
সাতটা পুত্র হয়েছে। সাত! পুত্রবধূ আসবে আমার ঘরে । আর 
আমার বসে চলবে না এ সংসারে । আমি ইন্তাম করেছি আগামী 
কাল বিদেশে বাণিজ্যে যাব । রাজা মন্ত্রীকে বলল, আমার যে 
দাসদাসী আছে, তাদের মনের যার যা আশা, তা লিখে নিতে হরে । 
রাজ। বড় রাণীর নিকটে গেল। বড় রাণী বললে একটি শাড়ী ও 
'ঢুরি। মধ্য রাণী বললে, সায়া, ব্লাউজ, স্তাণ্ডেল। ছয় রাণী এই 
সব বললে । টাকা পয়স। নিয়ে রাজ! জাহাজ ছেড়ে দিলে। 
জাহাজ ছেড়ে দিলে, জাহাজ কিন্তু চলে ন।। 
রাজ। 2 দেখ দাড়ী মাঝি, জাহাজ চলছে না|! কেন? 
দাড়ী মাঝি 2 দেখুন আপনার খাতায় ভুল আছে। 
রাজ। £ দাড়ী মাঝিকে তৎপর খাতাটি পড়ে শোনালেন । 
দাড়ী মাঝি বাদশা নামদার ; আপনার ছোটরাণী বা ছোট 
ছেলের কথ! শুনলাম না খাতায় । 
রাজা £ ঠিকই বলেছ দাড়ী মাঝি, যাকে যত ভ।লবাসি সে ততই 
অন্তরালেই থাকে । যাই, ছোট রাণীর কাছ থেকে ফিরে আসি। 
রাজা £ ছোট রাণীর কাছে চলে গিয়ে বলল £ মামি বিদেশে 
বাণিজ্য করতে যাব । তুমি কি চাও বল। 
ছোট রাণী £হ আমি কিছুই চাই না। তবে আল্লার নাম করতে 
একটি জায়নামাজের পাটি আর তসবাকীটি আরব থেকে আনবেন। 
রাজ বেশ তাই আনবো, কিন্তু তোমার ছোট ছেলে কই? 
ছোটরাঁণী ; দেখুন গা, রাস্তায় কোথায় খেল! করতে গিয়েছে, 
ক্ষ্যাপার মন তে। ! 
রাঁজ। ? ছেলের খোঁজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে। । রাজ। রাস্তায় 
এসে দেখছে, ছেলে ধূলে। নিয়ে খেলা করছে। 
ছেলে ; তাড়ীভাড়ি বাবাকে দেখে ধুলে। ঝেড়ে পায়ে ালাম দিল। 
বাব। ; বাব ক্ষ্যাপ।, আমি যে বিদেশে যাব, তোমার জন্যে 
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“কি” আনবো বল তো? " 
ছেলে ঃ আমার জন্যে কিছুই আনতে হবে নাঁ। কিছুই চাই না । 
রাজা ঃ তাহলে, আমাকে সকলে নিন্দা করবে । তোমার ছয় 
ভাইয়ের আনা হচ্ছে, তুমি কি চাও, বল বাবা । 
ছেলে ঃ বাবা, আমি যা বলব তা সত্যিই আনবে আমার জন্কে ? 
রাজ] £ নিশ্চয়ই আনবে! । আনবে। বলেই তো জিজ্ঞাস করছি £ 
ঃ গান £ 
কি বলবো গো, বলবে। বাপজান 
কি বলবে! গো আমি । 
আমার লেগে আনবেন বাপজান 
ককমল পাখী । 

বাজ! ঃ বেশ বাবা, তাই-ই আনবো তোমার জন্যে । 
বাজ।? তারপর জাহাজে গিয়ে চাপল, আর দাড়ী মাঁঝিকে হুকুম 
দিল, ছাড় জাহাজ, ছাড় । 

জাহাজ ছেড়ে দিল। ীড়ী মাঝি আর জাহাজ নিয়ে রাজা 
বনু দূর দেশে চলে গেল। 

বাদশার ব্যবসার লগ্ন খুব ভাল । তারপর এক এক দাস 
দাসী, সাত রাণীর অর্ডার করা মাল রাজ! কিন্তে লাগলো । বাদশ। 
মনে মনে ইন্তাম করলে এখন দেশে ফিরে যাব। আর ফিরে 
এসে আবার ব্যবসা করবে । 

দাড়ী মাঝিকে হুকুম দিল £ জাহাজ ছাড় । 
কিন্তু জাহাজ চলে না। 
দীড়ী মাঝি সেলাম বাদশা নামদার, আজ আপনার জাহাজ 
চলছে না কেন? আমার মনে হয়, কোন মাল কিনতে আপনার 
ভুল হয়েছে। মাল কেন! খাতাটা৷ আমাকে একবার. পড়ে শোনান। 
কিন্ত রাজা পড়ে তাই শোনালে। শুনে সার্দার বললে, বাদশা 
নামদার ! দেখছেন ? কই-আ?পনার ছোট ছেলের কেনা শুনলাম না। 
রাজ! ; তাইতো। চল ফের বাজারে যাই। বাজারে গিয়ে 
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পার্খীর সন্ধান করি। কিন্তু বাজারে-পব্ধীর সন্ধান করতে 
পারলো না। 
গান £ 
রাজা কাদছেহ আর কি করিব, কোথায় যাব 
: ও আজ কি করি আমি, 

কোথায় গেলে পাখী পাব, 

কি দিয়ে ক্ষ্যাপাকে বোঝাব, 

ও হায়! কি করিব আমি? 

এদ্দিকে এক বুদ্ধ৷ ছুখিনী গোবর কুড়ুতে দরিয়ার পার ধবে 

চালে আসছে । 
দুখিনী £ সেলাম বাদশা নামদার ! আজ আপনি দরিয়ার ধাবে 
বাসে কিসের জন্য কাদছেন ? 
রাজা? মা, আমি কেন কীাদছি, তোমাকে বলালে কি আমার ছুঃখ 
নিবারণ হবে ? 
চুখিনী 2 তা! হলেও হতে পারে, শাহজাদা | 
রাজা ; মা, আমার একটি ছেলে আছে, খুব আনন্দের ছুলাল। 
তার জহ্যে একটা কণ্ঠকমল পাক্‌ চাই । সে পাখী কোথায় মিলবে 
বলতে পারো? 
সুখিনী ৪ দেখুন শাহজাদা সাতদিন বসে যদি এখানে কান্না! কর, 
পাখী কি মিলবে ? 
রাজ। ৫ কোথায়-মিলবে মা? 
ছুখিনী £ তিনধার জলাকার | এই সে-পাশে বিয়াবন এর নাম 
এই বানে একক কাঠুরিয়া বাস করে। তার কাছে গেলে পাখীর খবর 
দিতে পারবে । | 
রাজা; সে পথ কোনদিকে মা? 
কৃথিনী ; আনন ম্পাহজাদা আমার সামনে, আমি পথ দেখিয়ে 
দিচ্ছি। সোজা পথ ধরে তার চল -গেল সেই বিয়াবনের 
মাঝখানে । সেখানে একটি কাঠুরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো 
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বাদশাকে দেখে কাঠ্রিয়া' সেলাম দিল । 
কাঠুরিযা £ বাদশ! নামদার, কি দরকারে এখানে গরীবের কুটীরে 
হাঁজির হলেন ? 

রাজা ধললো' বাবা ! তোমার এই বাগানে শুনেছি কণ্ঠকমল 
পাঁক্‌ পাওয়া যায় । 
কাঠুরিয়া ১ পাক্‌ তো পাওয়া যায় কিন্তুক __! 
বাজ £ বাবা একবার গাছে ওঠো তে।। দেখলে হাতো বাচ্চ। 
মাছে কি না? 
কাঠরে ৫ শাহজাদা গাজ আনেলা | ভাগানী। কাল দেখতে পাবি। 
লামার কৈফ ৭ মত হালে দেখতে পাবি | 
পাঁচ 5১ কিকৈফত বাবা কাঠিরি? 
কাঠবি £ রাজন! আমার এই বাঁগানে ৮০ মণ তৃলে। গায়ে 
দিত হাব । তারপর আমি আছে কিন। দেখাবো । 
বাঁজা 2 সঙ্গী; সাথী, লোক নিযে রাজা জাহাজে ফিরে এলো । 
তাবপব উিরের সঙ্গে যুক্তি করছে রাজা । 
রাজ। £ দেখ উজির, এক পাঁক্‌ কিনতে মালমসল। সবই তো বিক্রি 
হায়ে যাবে । কিন্তু বিক্রি হয়ে গেলেও পাক্‌ আমার চাই । না হলে 
মামি বাড়ী পাব না, জাহাজ চলবে না, জাহাজের মাল বিক্রি করে 
৮০ মণ তৃলে। কিনতে হবে । ৮০ মণ তৃলো কিনে লোকদ্বারা তার 
পবদিন বাগানে হাঁজির হলে! সকাল বেলায় । সেই তুলে! দিয়ে 
নাঠরি রাগান সাজাল । রাজার লোক লক্ষর সব জাহাজে চলে 
গেল। থাকল রাজন ও মন্ত্রী কাঠুরির ঘরে | 
কাঠুরি $ কাপন্ড ছেড়ে গাছে উঠল । এসগাছ ও-গাছ সবগাছ 
খুঁজল । কোন বাসাতেই বাচ্চা নেই । 
গাছ থেকে তখন কাঠুরি রাজাকে বলছে £ বাদশা. নামদার, বাসায় 
বাচ্চা তো' নেই ! তব আপনার সৌভাগ্য কপাল যদি হয়, তাহলে 
“তাঃ-দেওয়। ডিম এক জোড়া রয়েছে । এই বলে কাঠুরি ডিম ছুটি 
'অবলগোছে গড়িয়ে তূলো ভর! কাপড়ে ভরে নিল । এধারে সাত 
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সমুদ্র তের নদী পারে, যে পাখী ছুটোর ডিম তারা চরাটে 
গিয়েছে । পাখীর ফিরে আসার ডানার শব্দ কঠুরে পেল । পাওয়া 
মাত্র সেখান থেকে হাত, পা ছেড়ে ডিম ছুটো নিয়ে তূলোর উপর 
পড়ল। তারপর তূলোর ভিতরে ভিতরে রাজা ও মন্ত্রীকে সাথে 
নিয়ে, 'নিজের ঘর নিদর্শন করে সেখানে ঢুকলে।। কিন্তু ঘরটি 
বাগান ছাড়া আনেক তফাতে ছিল। পাক্‌ দুটো এসে দেখছে, 
বাসায় ডিম নাই। তখন রাগে ডানার ঝাপটে বাগানের গাছপালা 
ভেঙে চুবনাবর করে দিল । বাগানে যে ৮০ মণ তূলে। সাজান ছিল । 
তাঁর কোন চিহ্নতো নাই | সব কম্নে উড়ে গিয়েছে । পাক্‌ ছটো 
কান্ত হয়ে ফারাকে যেয়ে বসল । 

কাঠরিষ। তখন ঘর খুলে রাজাকে দেখালো, দেখন শাহজাদা 
গাঁছের উপরে থাকলে আামার কি অবস্থা হতো । 
মন্ত্ীঃ তাইতে| শাহজাদ! 'ই যে ৮০ মণ আপনার কেনা তুলো 
তাঁব কোন চেন্নত-ট নাই । এ কাঠরি কে কিছু উপহার দেওয়া 
উচিত। 
রাজা? নানার ঈপহার দেবার কিছুই নাই। পরে যদি আসি 
শ্বাবার উপহার দেওয়া যাবে । এই বলে কাঠরিব কাছে ডিম 
দুটো নিয়ে রাজ! রওনা হলো । আসার পথে সেই ভিমদ্ুটোর 
মধ্যে একঠি বাচ্চ। হলো তাঁর একটি “বৰ” পড়ে গেল। তারপর 
নিজের দেশের ঘাটে গিয়ে জাহাজ লাগলো । তার্ডার দেওয়া 
মাল সব যে যাব নিয়ে নিল । ক্ষেপা পাখী পেয়ে খুব খুশী । 

॥ তিন ॥ 

কণ্ঠীকনল পাক্‌ পেয়ে ক্ষেপা, তাকে খাওয়ায়, আর তাকে নিয়ে 
খেলা করে । একদিন তার মাকে বলছে ঃ মা আমাকে ছুট 
কাপড়ের পোরো করে দাও, ধুলো ভরবো৷। তার মা তাকে ছুটো 
পোরো করে দিলে।। সেই পোরে নিয়ে ক্ষেপা ধুলো ভরে ছালার 
মতন পেকের ছু'পিঠে চাপায়। পাক্‌ ধুলোর পোরো নিযে ছুটে 
বেড়ায়। এমনি করে ৫ সের, ১৭ সের» ১৫ দলের, তারপর ৩০ 
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সের ধূলে। নিয়ে পাচ মাটি ছাড়া হয়ে উড়তে লাগলো । কিন্তু 
ক্ষেপা দেখলে! তাইতো, পাক্‌ হয়তো পালিয়ে যাবে। তাই 
একদিন ঝোল। গুলো ফেলে দিল। তারপর বনের সাধুবাবার 
আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষেপা পাকের উপরে চাপল্‌। মাটি ছাড়। হয়ে 
পাক্‌ বহু দূর দেশে উড়ে বেড়াতে লাগলো! । ফের সাধু বাবার 
আশীর্ববাদে পাকের মুখে কথা হলো । 

পাখী ঃ ক্ষেপ তুমি এক কাজ কর। আমাকে এক তোল। করে 
ঘি প্রত্যেক দিন খাওয়াতে হবে । 

ক্ষেপ। ঃ অত ঘি আমি কোথায় পাব ? 

পাক তখন বলছে £ আমি যত তোল! ঘি খাবে।, তত তোলা সোনা 
লাদবো । 

ক্ষেপা £ই আনন্দিত হয়ে ছুটে বাড়ী এলে।। সব কথা মাকে 
বললে । তারপর ক্ষেপা, তার মার কাছে বলছে ? মা, বড় মা'দের 
বাড়ী যাও । আমার একটু ঘিয়ের দরকার | 

মা বলছে; বাবা, তুমি যাও । 

ক্ষেপা বলছে ঃ তুমি যাও তো, ঝগড়। করে তো! আমি দেখে নিবে | 
ছেলের কথার অবাধ্য না হয়ে মা! রাজবাড়ীর দ্বারে গিয়ে দাড়াল । 
মধ্যম রাণী, ছোট রাণীকে দেখতে পেল । মধ্যম রাণী তখন বড় 
রাণীকে বলছে, ছোটরাণী বার দরজায় ধাড়িয়ে আছে কেন? 

বড় রাণী ; কি নিবে জিজ্ঞাসা কর । 

ছোট রাণী £ দিদি, তোমাদের ছোট ছেলে একটু ঘি চাইছে। 
পুরাতন একটা ঘিয়ের জাল! ছিল। তাতে পাঁচ সের.ঘি ছিল। 
সেটা তারা ছোট রাণীকে দিল । ছোট রাণী ঘি নিয়ে বাড়ী এলে! । 
এই ঘি পাক রোজ এক তোল! করে খায় । আর রোজ এক তোল 
করে মোন! লাদে | এমনি করে পাক্‌ পাচ সের সোনা লেদে দিল। 
পাখী; ক্ষেপা তু তো মাটির ঘরে আছিস । তু একট! ভাল দালান 
বাড়ী কর। পাখীর কথা শুনে ক্ষেপা তিনতলা দালান বাড়ী করল। 
পাখী 2 ক্ষেপাকে বলছে আর তিনটে কাজ বাকী থাকল । 


(৮৯) 


ক্ষেপাঃ কি তিনটেকাজ বাকী থাকল? 
পাখী; এই লোন! গালিযে আমার গলা-বেড়। 'ঘুঙ,র, আপদ 
নুপুর । আর তোমার মাতার সোনার কামকরা জরীর' পোশাক । 
ক্ষেপা এ সব বানিয়ে আন্ল। 'পরের দিন রাস্তায় খেল! করছে 
ক্ষেপা 1. এদ্দিকে তার ছ'ভাই একটি প্নাজকুমারীর পত্র পেল। কিন্তু 
সেই রাজকুমারী বরমাল্য দেবে । এর! ছয় ভায়ে যুক্তি করে বললে, 
যে আমর! ছয় জনায় রাজ সভায় যাব | যাক, আমাদের এক জনার 
গলায় তো নাল! পড়বে ! ছয় ভাই চলে যাচ্ছে । 

ক্ষেপ! ? তাদের জিচ্্াসা করলো, ভাই কোথায় যাবে ? 

ছয় ভাই বঙ্ছে ঃ যেথায় যাই তোর এতো খোঁজ কিরে? 
ক্ষেপ।ঃ ছুটাতে ছুটতে মায়ের কাছে এলো | মাকে তখন শুধাচ্ছে। 
কেপাঃ ভাইর। ক্রোথায় গেল বলতে পার, মা ? 

মা বলছে? ভাইরা একটা রাজসভায় গেল । 

ক্ষেপ। বলছে *হ আমি বেতে পারি, মা? 

স। বলছে £ ন!, যেহেতু তুমি অশিক্ষিত ছেলে, ভাইদের অপমান 
হাবে। ক্েপ। তখন খুব কাদাকাটা করতে লাগল । 

মা কান! শুনে বলছে? যাবে যাও, চান করে এসো । হ্যা মা, 
টান করে মাসতে হবে? 

না বলছে; ভাল কাপড় চোপড় পরবে বাবা, গায়ে ধুলো গুড়ে 
লেগে আছে । 

মাকে ক্েপা বলছে ঃ “আমি এখন ডাঙ্গায় ঠান করছি, তুমি দেখ । 
বনের সাধু বাবাকে ম্মরণ করে বুকে থাঞ্সড় দিল ক্ষেপা। আর 
ক্ষেপার শরীরটা! দপ্‌ করে জ্বলে উঠল । তা দেখে ম। বেহু'স হয়ে 
পড়ে গেল। ক্ষেপা মায়ের মুখে জল দিয়ে হছু'সকরল। মা হু'স 
পেল । তখন তাঁড়াভাড়ি মা খাবার এনে ক্ষেপাকে দিলে । ক্ষেপ। 
থাবার খেয়ে পাখ' লয়ে রওনা হলো । পাখীকে সাজিয়ে পাখীর 
উপর চাপল ।; আকাশে পাখী উড়তে লাগল । পাখী ছয় ভায়ের 
মাথার উপর দিয়ে উড়াতে উড়তে চলে গেল । 


(৯০) 


ছয় ভাই তখন বলছে ঃ দেখ ভাই, আমাদের উপর দিয়ে শিবশুর্গা 
উড়ে গেল । নিশ্চয় রাজকুমারীর মাল! আমাদের গলে পড়তে হবে । 
সবার আগে ক্ষেপা যেয়ে বৈমুখ হয়ে রাজ সভার বাইরে বসে 
পড়ল। তারপর তাঁর ছয় ভাই রাঁজ সভায় প্রবেশ করল। 
নবুনের থাল! হাতে রাজকুমারী শিব ছূর্গার কাছে গেল। 
রাজকুমারী শিব ছুর্গাকে বলছে; আমি যার জন্য ভঙজছি তাকে 
যেন স্বামী রূপে বরণ করতে পাই । শিবছুর্গা কিন্তু কন্তার হাতে 
মালা দিল। এই মালা যার গলে বসবে, সেই তোমার পতি হবে । 
মাল! নিয়ে রাজকুমারী রাজ সভায় নাচতে নাচতে সকলের 
গলায় এক একবার করে মালা দিল। কিন্তু মাল! কারুর গলায় 
ঢুকল নাঁ। রাজকুমারী ফিরে শিব দুর্গীর কাছে গেল। মা এ 
মাল। কারও গলায় হলো না। 
শিবদুর্গ। তখন কন্তাকে বলছে? তৃর বর রাজ সভার বাইরে 
আছে। সভায় নাই। তাড়াতাড়ি করে মালাটি নিয়ে রাজকুমারী 
রাজ সভার বাইরে এলে। । দেখল একটা ক্ষেপা বৈমুখ হয়ে বসে 
আছে। শিবছুর্গার বলে তাঁর গলায় মালা দ্িল। যেমন মাল। 
তেমনি গলা | রাজ সভার লোক সবাই হাততালি দিয়ে বলছে, করল 
কি, এক ক্ষেপার গলায় মাল। দিল ! তাঢ়াতাড়ি রাজকুমারীর বাবা 
ছুটে এসে সভার ছুয়োরে জোড় হাত করে দীড়াল ও বলল, আজ 
ইচ্ছাবর মাল্য হয়নি, আবার কাল হবে। যে যেমন সকলে খাতায় 
নাম সই করে দাও। কিন্তু এর! ছয় ভাই সাত ভাইয়ের নাম ভুলে 
লিখে দিলে। নাম সই হলে সকলে রাজ সভ। থেকে চলে গেল। 
রাস্তায় আসতে আসতে ছয় ভাইয়ে বলছে, তাইতো আমরা একটা 
নাম বাড়িয়ে ফেলেছি । 


এক ভাই বলছে £ তাতে ক্ষতিকি? আমর! ভাইতো! সাতটাই 
আছি। | 


আর এক ভাই ঃ এই কথা ক্ষেপাকে জানাতে হবে। গুন্তিতে 
নু! পেলে গর্দান যাবে একথা রাজা বলে দিয়েছে । 


(৯১) 


পথে দেখছে ক্ষেপা গায়ের বাইরে ল্লাস্তায় খেল! করছে। ছয় ভাই 
বলছে £ ভাই কেপ।, কাল তুকে লঙ্বে করে রাজ সভায় নিয়ে 
যাব । 
ক্ষেপা বলছে £ যদি শরীর ভাল থাকে তাহলে যাব । 
পরদিন সকালে ভাইরা যখন রাজ সভায় যাবার ইন্তাম করছে, 
ক্ষেপ। তখন সাধুবাবাকে স্মরণ করল ও বলছে যে, বাবা আমার 
শরীরকে একবারে কীকুড় ফাটা করে দাও । তাই সাধুবাবার 
আশীর্র্বাদে ক্ষেপার শরীরে পুঁজ, রসানী ঝরতে লাগল । ছয় ভা 
ক্ষেপাকে নিতে এসে দেখছে, ক্ষেপার অবস্থা! খারাপ । 
ভাইদের দেখে ক্ষেপা বলছে £হ আমার আর যাবার শক্তি নাই । 
বিধেতা আমাকে মেরেছে । 
ভয় ভাই বলছে £ ভাই, যদি আমর] ক্লাধে করে নিয়ে মাই ! 
ক্ষেপ। বলছে 2 কিন্ত ফেলে আসবে না তো! 
ভাইরা বলছে ভাইরে ভাই, তাই ফেলিয়ে কিআসা হয়! 
বড় ভাই 2 প্রথমে ক্ষেপাকে কাধে নিল । এইভাবে ছয় ভাই 
রাস্তা ভাগ করে সেই রাজ সভায় পৌছাল । রাঁজ সভায় ছয় ভা 
হাত প| ধুয়ে বে পড়ল । ক্ষ্েপা বাইরে বসে থাকল । 
কন্ঠা নাচতে নাচতে এসে সকল রাজপুত্রের গলায় মাল। দিল । 
কিন্ত মাল! কাদে। গলায় হলো না । অনেক চিন্তা করে রাজকুমারা 
ক্ষেপ। আতুরের গলায় মাল! দিল । যেমন মালা, তেমনি গলা । 
সকলে হাততালি দিয়ে বলছে £ এ রাজার ঘরে জল খাওয়া হবে 
না। কারণ রাজার মেয়ে এক আতুরের গলায় মাল! দিয়েছে । রাজ! 
মনের খেদে সবাইকে গল! ধাক্কা দিয়ে রাজ সভা হতে বাঁর করে 
দেবার হুকুম দ্িল। রাজ সভা হতে সকলে চলে গেল। কিন্তু ছয় 
ভাঁই বলছে, আমরা ভাইকে না নিযে যাব না । এই ছয় ভাইয়ের 
কথ। রাজ! শুনে, রাজা একটু স্থির হয়ে বলছে, এদের বংশ ভাল, 
বাজারি ছেলে বটে । 
রাজ। তখন সাত ভাইকে যত্ধ করে, পরিবেশন করে আনন্দের 


(৯১) 


সঙ্গে খাওয়াতে লীগল। 'রাত্রি বেলায় ছয় ভাই যুক্তি করে বলাবলি 
করছে, ক্ষেপ। যদি বৌ নিয়ে শহরে যায়, তা'হলে লোকে আমাদের 
নিন্দা করবে । যেমন করেই হোক মাঠের মাঝখানে যে ইন্বার। 
আছে, সেখানে ক্ষেপাকে ফেলে দিয়ে বৌ নিয়ে আমর! চলে যাব 
দেশে । 
তাই সাত ভাই বৌ নিয়ে পান্কীতে করে যখন ইন্দারার কাছে 
এলো, তখন ক্ষেপাকে তারা ইন্দারায় ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। 
এদিকে বড় গাছের ডালে সেই পাক বসে ছিল ক্ষেপার জন্তে। 
পাক্‌ সব দেখলে। | দেখলে ছয় ভাই যাচ্ছে, কিন্ত সাধক ক্ষেপা 
নাই। পাক তখন রাগে উড়ে যেয়ে ছয় ভাইকে ছয় ঠোক্‌রে 
খেয়ে নিল। তখন পাক্ষীর কাহাররা পাখীটাকে বলছে, আমাদের 
দোষ নাই, আমাদের হুকুম দিয়েছে, চলতে লেগেছি। পাক্‌ তখন 
বলছে, অমি না! আস। পর্যন্ত এক পাঁ লড়বি না, লড়লেই সকলকে 
খেয়ে লেবো |. পাক্‌ ফিরে গিয়ে আবার বড় গাছে বসল £ 
£ গান £ 
ক্ষেপাত ও রে আমার সোনার পাখী 
দুই নয়নের হিয়ে। 
বড়ই সন্কটে পড়েছি পাখী 
উদ্ধার কর এসে। 


পাখী ঃ? আর ভেবে। না, আর ভেবো না রাজা 
ূ্‌ আর ভেবে না তুমি, 
চিলের মতন ঝাঁপট মেরে 
তুলে লোব আমি। 
পাখী ইন্দার। থেকে নাধক ক্ষেপাকে ঝাপট দিয়ে তুলে নিল। 
ক্ষেপা তখন পাফকে বলছে £ আমার সেই ছয় ভাই কোথায় গেল? 
পাখী তখন ক্ষেপাকে বলছে ঃ আমি রাগে তোমার ছয় ভাইকে 
খেয়ে নিয়েছি। 


(৯৩) 


ক্ষেপা বলছে ঃ ঠিক করেছিস যেমন শয়তান, তেমনি হাজুক। 
তারপর ক্ষেপা কাহারদের বলছে ঃ তোল পাঙ্কী তোল । 
পান্ধীতে করে বৌ নিয়ে ক্ষেপ বাড়ী চলে এলে। । 

ছয় রাণী তখন রাজ বাড়ীতে ক্ষেপার বৌ আনার কথা শুনে 
খুব চিন্তায় পড়ে গেল । 
তার তখন বলছে ; তাইতে। ছয় শিক্ষিত ছেলে, কোথায় পড়ে 
রইল, আর সামান্য ক্ষেপা সাদি করে নিয়ে চলে এলে। ৷ 
বড় রাণী তখন দাসীকে বলছে; ডাকতো শাহজাদাকে । 
দাসী তখন শাহজাদাকে ডাকতে গেল। শাহজাদ। তখন রাজ কাজ 
করছিলে। ৷ দাসীর কথা শুনে চটপট বাড়ীর দিকে ফিরে এলো । 
শাহজাদ] বাড়ী এসে বড়রাণীকে বলছে £ আমাকে কিছু বলছো ? 
রাণী বলছে; বলব না? ছয় ছয় শিক্ষিত ছেলে, ইচ্ছাবর করতে 
গিয়ে কোথায় থাকল, তার কোন খোজ রেখেছেন ? 
রাজা; আমি খোঁজ না রাখলেও আমার খোঁজ রাখার লোক 
আছে। আমার সেই ছোট ছেলে আনন্বের ছুলাল বৌ নিয়ে 
ফিরে এসেছে শুনছি । তবে আমি ছোটরাণীর বাড়ী গিয়ে ছেলেকে 
একটু জিজ্ঞাস। করে আসি । 

অনেকদিন হলে। শাহজাদ' ছোটরাঁণীর বাড়ী যায় নাই। 
বাড়ী যাওয়া মাত্র ছোটরাণী শাহজাদার পায়ে সালাম দ্দিল। 
সালাম দেওয়! বাদ একটা আসন দিল বসতে | বসবার আগে সেই 
ছোট ছেলে এসে বাবার পায়ে সালাম দিল। ছোট বৌমাও সালাম 
দিল। সালাম পর শাহজাদা! আসনে বসল । অনেকদিন ছোটরাণী 
শাহজাদাকে খাওয়ায় নি। রাণী এক গ্লাস গোলাপের সরবত 
রাজাকে এনে দিল । 

রাজা তখন ছোট ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে, 
বাবা, তোমরা যে সাত ভাই গিয়েছিলে, তাদের কি হলো? 
সাধক ক্ষেপা তখন বাপকে বলছে ১ বাবা, আমরা এক সঙ্গে গিয়ে- 
ছিলাম। কিন্তু আমার কাছ ছেড়ে ছয়ভাই বন্ধুর' বাড়ী গিয়েছে। 


(৯৪) 


হয়তঃ কাল সকালের 'দিকে বাড়ী আসবে । তখন ছয় রাণীর 
বড় রাণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করছে; আমাদের ক্ষেপা কি বললে 
ছয় ভাইয়ের কথা? 
রাজা £ তারা বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে, কাল সকালে আসতে 
পারে। 
ছয় রাণী বলছে ঃ তাইতো কখন তারা আসবে, আর কখন তাদের 
মুখ দেখবো, ছয় ছেলের জন্যে অন্তর কাদে । 
ক্ষেপা চিন্তা করছে; তাইতো, ছয় ভাইকে তো পাখী খেয়ে 
নিয়েছে । কিকরি? ভাইদের কি আর ফিরে পাব না? 

ক্ষেপা তখন চটপট পাক্‌কে বলছে, আরে পাক, আমার ছয় 
ভাই কি বেঁচ আছে? 
পাখী শুনে বলছে £ হা বেঁচে আছে। তু যখনি হুকুম দিবি, 
তখনি উগ্ুলে দিব । সব পেটের মধ্যে নড়াছে। 
ক্ষেপা বলছে £ কাল ভোরের দিকে ঝুজকি থাকতে থাকতে উগ্লে 
দিবি। পাখী তখন ভোরের দিকে ঝুজকি থাকতে থাকতে ছয় 
ভাইকে গল! লাকডান দিয়ে উগ্চলে দিল । ছয় ভাই তখন ছাড় 
পেয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী চলে গেল। ছেলেদের মুখে সব শুনে 
ছয় রাণী তখন কাঁদা কাটা করছে । 
বড় রাণী বলছে ; কে এমন আছে আমাদের চেয়ে বড় যে তোদের 


হাজতে দিল? ্‌ 
বড় ছেলে বলছে £ মা, কে আর দেবে? সেই ছোট ছেলে ক্ষেপা, 
আমাদের হাজতে দিয়েছিল । 


বড় রাণী ঃ তার তো বাবা, হাজত নাই। 

বড় ছেলে £ বাব৷ যে পাক তাকে কিনে এনে দিয়েছে, সেইটাই 
তার হাজত । আমাদের ছয় ভাইকে খেয়ে নিয়েছিল সেই পাক্‌। 
কথা শুনে বড় রাণী চমকে উঠল । আর মনে মনে বলছে, তাইতো, 
কোন দিনতে। আমাদেরও খেয়ে নিতে পারে! পাক্ট! মারবার 
একটা ব্যবস্থা করতে হবে এখন থেকে । 


(৯৫) 


একটি দাসীকে ডেফে বড় রাণী বলছে ঃ বারবাড়ী থেকে 
এক বোঝা শণের কাঠি নিয়ে আয়গ! তো। তারপর সেই শপের 
কাঠি বিছানার তলায় দিয়ে বড় রাণী তার উপর শুয়ে একাতি-গুফীাত 
করতে লাগল । যত পাশ ফিরতে লাগল, তত কাঠিগুালো গড়মড 
করতে লাগল । তাড়াতাড়ি রাজাকে গিয়ে একটা দাসী বলছে, 
শীহজাদ বড় রাণীর হাড় মন্ড মনে বাত হয়েছে । 
রাজা চমকে উঠে বলছে 2 হঠাৎ হয়েছে ? 
দাসী বলছে? হ্যা, শাহজাদা, বড় বাণী হয়ত বাঁচবে না । 
শাহজাদা বলছে ; বলিদ্‌কি? তখন শাহজাদা একটি কর্মচারীকে 
ঘোড়ায় ভিডিয়ে দিয়ে বড় ডাক্তারকে ডাক দিল। ডাক পোয়ে 
ডাক্তার চটপট এসে বাদশাকে সালাম দিল । 
বাদশ। বলছে? শিত্রী যাও, খাস মহলে বড় রাণী বাঁচে কি না? 
পড় রাণী তখন ডাক্তাবের হাতে এক্ হাজার টাকা দিয়ে বলছে, 
তুমি রাজাকে বলবে, এ রোগের ওষুধ আমার কাছে নাই । তবে 
একটা কষ্টকমল পাক্‌ আনিয়ে সেটে, তার মাংস খাওয়াতে হবে, 
আর তার রাক্তে রাঁণীকে টান করাতে হবে, তবেই বাঁচার । ডাক্তার 
তখন টাকা নিয়ে রাজার কাছে ফিষে এলো । 
রাজ £ কি খবর ডাক্তার? রুগী কেমন দেখলে ? 
ডাক্তার; শাহজাদ। এ রুগ! বাঁচান দায়। বাঁচতে পারে না। 
যত শিশ্বি পারেন একটা কণ্ঠকমল পাক এনে কেটে তার মাংস 
আর ভার বকে টান করাতে হবে । তবে যদির্বাচে। এই কথা 
বলে ডাক্তার চলে গেল । রাজা কথা শুনে দুম করে কোনো কথা 
না বলে মহলে ফিরে এলো । 
রাজা রাণীকে বলছে 2 বড় রাণী তোমাকে বাঁচান দায় হবে। 
বাণী £ ওষুধ কি ডাক্তার বাবুর কাছে নাই? 
রাজা £ ন।, কোন ওষুধ নাই । একট। কণ্ঠকমল পাকের মাংস 
খাওয়াতে হবে, আর তাৰ রক্তে গা ধুয়াতে হবে । 
রাণী শুনে চটপট বলছে £ আমাদের ছোট ছেলের কাছে যাও না, 


(৯৬) 


ওয়ার তো একট! পাক আছে! রাণীর কথ! শুনে রাজ বলছে, 
ছোট ছেলের কাছে যাই, তবে দেবে না বোধ হয়, তার বনু 
কষ্টের পাক্‌। 
রাজ। তখন ছোট ছেলের মহলে গিয়ে বলছে, বাবা, তোমার বড় ম। 
বাচবে না, বোধ হয়, তার কোন ওষুধ নাই । 
সাধক ক্ষেপ। শুনে বলছে ; শুনেছি বাবা, আর তার ব্যবস্থাও 
করেছি। 
রাজা £হ কিব্যবস্থা, বাব।? 
ক্ষেপ। বলছে ঃ গরম জলে ল্যাকৃড়া ডুবিয়ে তা দিয়ে গা! মুছিয়ে 
দাও, আর ঠাগু। জলে মাথা ধুয়ে দাও । আর পুরাতন বিছান৷ 
পাল্টিয়ে নতুন বিছানা পেতে দাও, রোগ সেরে যাবে । 
রাজা 2 তা নয় বাবা, ও ভাবে রোগ সারবে না। তোমাকে 
একট পাক্‌ এনে দিয়েছি, মেইট। দাও । আমি বাণিজ্যে গিয়ে 
এমন ছুটে। পাক এনে দেবে! । সাধক ক্ষেপ। শুনে বলছে, আচ্ছ। 
বাবা, তোমাকে কাল বলব । 

বাদশ। ফিরে গিয়ে বড় রাণীর কাছে গিয়ে বলছে, সে পাখী 
দেবে না, তবে সে বলছে গরম জলে গা! মুছাতে, আর ঠাণ্ডা জলে 
মাথা ধুতে । আর পুরানে। বিছান। পাণ্টিয়ে নতুন বিছান| করে 
দিলেই রোগ সেরে যাবে । 
'বষুখ হয়ে রাণী বলছে £ বিছানা পাল্টালে হাড়ের খিলিন ছেড়ে 
যাবে।, | 

এদিকে সাধক দ্দেপ। রাতে তার মাকে বলছে € মা, আমাকে 
আর পাবে না । এই তোমার বৌমা থাকল। জানবে এইটেই 
আমার সাধক ক্ষেপা । 

ক্ষেপা তখন সেই রাতে পাকের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর দেশে 
উড়ে চলে গেল । 

॥ চার ॥ 
পাকের পিঠে চেপে সাঁধক ক্ষেপা উড়তে উড়তে অনেক দুরে 


(৯৭), 


শ্টামসগর বলে'এক শহরে গিয়ে হাজির হলো । স্বেখা্চম ছিল 
রাজার 'এক।বাগান।। সাঁধক' গ্ষেপা সেই' বাগানে গিয়েগনামল। 
গাছের উপরে পাখীটিকে বেঁধে দিয়ে, গাছের নীচে ঢালাও" কাপড় 
গায়ে দিয়ে ক্ষেপ; ঘুযুতে'লাগল। এদিকে সেই বাগানে' বার বছর 
ফুল ফোটে নাই। সেদিন'কিন্ত ফুলে বাগান অশুলো । একট, 
যেল। হলো রাখালরা গরু নিয়ে সেই বাগাঁনের' দিকে চরাতে 
আস্ল। বাগান দেখে রাখালদের সদ্দার বলছে ঃ দাড়া আমি 
মেলেনীকে খবর দিয়ে আঁসি। তার বাগানে" ফল ফ,টেছে! 
রাখাল্‌ সন্দারের কথা শুনে মেলিনী বেরিয়ে একটি পুক্ষরিনিতে ডুব 
দিয়ে সঈঁচুলে, সকাপড়ে বাগানে ঢুকল । অনেক গাছের ফল তুলে 
শু'কৃতে লাগল । তারপর একটি গাছের গৌড়ায় দেখছে, ঢালাও 
কাপড় গায়ে দিয়ে, কে ষেন'শুয়ে আছে | 

গলায় কাপ্ড দিয়ে মেলেনী বলছে, বাবা ! তুম্ি:ক্ষোন দেবতা ? 
মুসলমানের, না হিচ্দুর । যদি হিন্দুর দেবতা হও জোড়! পাঠা 
হবো, আর যদি মুসলমানের পয়গন্থর হও: জোড়া মোরগ ছুবো | 
আড়ীমুডি ছেড়ে উঠে সাধক ক্ষেপা মেলেনীর পা ধারে বলছে, ম। 
তুমি আমাকে নরকের পথে দিলে, আমি একজন মাচ্চুষ | 
কথা শুনে মেলেনী বলছে'ঃ আমার একটি বোনপো ছিল, তোমাৰ 
মত। মাসখানেক তার কোন খোজ খবহ পাওয়। যায় নি। 
ক্ষেপা তখন বলছে £ তবে আমিই তোব বোনপো।, তুই চিন্তে 
পারছিস না। সাধক ক্ষেপাকে নিয়ে মেলেনা তখন তার বাড়া 
চলে গেল৷ 

শ্যামনগর: শহরের বাদশার. একটি মেয়ে আছে তার নাম 
তুলাবতী। সতী-অসতী পরীক্ষা করার জন্যে একধারে ফুলের মালা; 
আর. একধারে কন্তা' চাপাতো'। দুশ্চার দিন সেই'মালা দেওয়া 
বাদ। বসে বসে সাধক ক্ষেপা একটি মালা গেঁথেছে। মালাটি 
কিন্ত বিনি স্লুতোর। সেদিন কিন্তু মালাটি গলায় দিয়ে কন্ঠার 
এক সুতো ভার.বেশী হল্গো । 


( ৯৮) 


কণ্তাঃ আমি তো সতী, আজ ভারী এক ম্থুতো বেশী হবার কারণ 
কি? একথা মেলেনীকে বলছে । মালাটি নিয়ে রাজকুমারী নাড়া" 
চাড়। করতে লাগল । দেখলে! এট! বিনি সুতোর মালা । 
রাজকুমারী তখন মেলেনীকে বলছে £ এ মালা কে গেঁথেছে বলতে 
পারিস? 

মেলেনী ভয়ে বলছে £ মা, আমিই গৌথেছি। তবে আমি বুড়ো 
মানুষ, চোখের কি আর ঠিক আছে? 

রাজকুমারী বলছে £ এযে বিনি সুতোর মালা, তোর বাবারও 
তাগত নাই ষেগাথে! সতা করে বল এমাল। কে গেঁথেছে? 
নইলে শঙ্খ মাছের কোডা আছে, মেরে তোর পিঠ ভেঙে দেব। 
মেলেনী ভয়ে ভয়ে বলছে ঃ আমার একটা বুনপো আছে মা, তবে 
এ মালাটা সেই হতভাগা হয়ত গেঁথেছে। 

রাজকুমারী বলছে ? সেকথা এতক্ষণ বলতে কি হলে ! মেলেনী 
তোর বুনপোৌকে একবার এনে আমাকে দেখাতে পারিস ? 

মেলেনী ; না মা, দেখাতে পারবে। না, সে ক্ষেপা ধোপা, নোংরা । 
রাঁজকুমারী £ এত সুন্দর মাল! গেঁথেছে ! তাকে আন্লে তুকে 
বহুত উপহার দেবো । এই বলে সে মেলেনীর হাতে এক ভ'ড় খুদ 
দিয়ে তার একগালে চুন, আর একগালে কালী দিয়ে খিড়্‌কি দিয়ে 
বার করে দিল। মেলেনী সেদিন সদর দিয়ে ঢুকেছিল। মেলেনী 
লজ্জায় গাল দিতে দিতে বলছে, গুখুরো বেটাকে ঝাট। মেরে বিদায় 
দিব। এই বলে, বাড়ী এসে রাগে ভাড়টাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে 
ঝট! মারে, আর কি! মেলেনী তখন দেখছে, এনেতে সোনার 
মোহর পড়ে আছে। খুদের ভণড়ে সোনার মোহর ভর! ছিলো! | 
তাড়াতাড়ি মেলেনী ঝট! ফেলে দিয়ে আগ্রহ কোরে ক্ষেপাকে 
কোলে তৃলে নিল। 

মেলেনী বলছে £ কোনদিন তোকে নিষেধ করব না, এবং প্রত্যেক 
দিন তু মালা গাথিস। তবে একটি কথ! বাব! ! 

ক্ষেপা ; কি কথ! মাস ? 


(৯৯) 


মেলেনী £ তুকে রাজকগ্যা যে একবার দেখতে চেয়েছে কেমন করে 
দেখাই ? 
ক্ষেপ। বলছে দেখবার একটা আযফ়'আছে মাসীম!। আমাকে 
মেয়ে সাজিয়ে'নিয়ে যেতে হবে রাজ বাড়ী নতুব। সাত দ্বারে লাতটি 
দ্বারী আছে, কেমন কবে যাওয়া যাবে? সন্ধ্যার দিকে মেলেনী 
বুনপোকে মেয়ে সাজিয্পে রাজ বাড়ী নিয়ে গেল । পেনশাক দেখে 
দ্বারীরা সব দ্বার হেড়ে দিল । ভাবলে কোন রাজকুমারী আসছে । 
রাজকুমারী, নেলেনী ও তার ব্েনঝিকে দেখে তাড়াতাঁড়ি জল 
খাবারের বাবস্থ। করল । তারপর রাজকুমারী মেলনীকে' বলছে, 
তুমি এখানে জল খাও । আর মেয়ে ছেলের পোশণশক পর ক্ষেপাকে 
নিয়ে রাজকন্ঠ। চিলে কোঠার উপরে চলে গেল । 
রাজকন্যা বলছে 2? আমি এখানে এক! থাকি । এখানে জাসবাব 
তোমার কোন বাবস্থা আছে ? 
ক্ষেপ। বলছে ঃ হুকুম দিলে আমি নিশ্চয়ই আসতে পারবো । 
আনার ময়ুরপন্ধী আছে। সেই ময়ুরপঙ্ধীর পিঠে চেপে আমি 
যাতায়াত করতে পারি । এই সব কথাবার্তার পর রাজকন্য। েয়ে 
সাজা ক্ষেপাকে মেলেনীর কাছে এনে দিয়ে বলছে, আমার দেখা 
হয়ে গিয়েছে, তুমি তোমার বুনপোকে বাড়া নিয়ে যাও । 

তারপর রাজকন্যা তাদের ছুটে! দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। 
ফিরে এসে রাজকন্যা ভাল ভাল খাবার দ্রব্য তৈরা করতে লাগল । 
এদিকে অনেক-রাত হ'লে সাধক ক্ষেপ। পাখ!র পিঠে চে'প চিলে 
কোঠায় গিয়ে নামল । এই ভাবে পাঁচ মাস যাতায়াত করছে 
ক্ষেপা । এদিকে তোলাবতীর সতীদ্ব নষ্ট হয়ে গিয়াছে । মেহলনা 
একদিন ভয়েকাপতে কাপতে বাজার কাছে গেল। রাজ। দেখে 
মেলেনীকে বলছে, কি বলতে চাস নির্ভয়ে বল। ভাববার কারণ 
কিআছে! 
মেলেনী £ হুজুর, আগে আপনার মেয়ে একটি ফুলের মালায় 
ওজন হতে! । এখন দেখছি তোলাবতীকে ওজন করতে বাগ্রানের 


(১০০) 


যত ফ.ল আছে, সবই লেগে যাচ্ছে । এরপর বাগানের গাছ কেটে 
একদিকে চাপাতে হবে, আর আপনার মেয়েকে একদিকে চাপাতে 
হবে। আমি এত ফুল কোথা পাব হুজুর ? 

কথ শুনে রাজ। চমকে উঠে মেলেনীকে বলছে, কি! ছোট 
মুখে বড় কথা! আমার বাড়ীতে সাতটি দ্বারে সাতটি দ্বারী 
আছে। কি ভাবে লোক আসবে? 
মেলেনী ; তবে রাজ। আনার কোন দোষ নাই । পরে আমাকে 
দোষ দোবন না। 

রাজ। রেগে দ্বারীদের মারপিট করতে লাগলো । রাজা 
দ্বারীদের বলছে, বেতন খাও, রাত্রি বেলায় আমোদ কর নাকি! 
আমার বাড়াতে চোর প্রপেশ হয় । একটি দ্বাবী কাদতে কাদতে 
বলছে, হুজুর চোরের কোন সাড়। শব্দ পাওয়। যায় না। একটা 
সাড়৷ পাওয়! যায়, সে চোর আমাদের ধরবার তাগৎ নাই । রাজ- 
কন্যার চিলে কোঠায়, অনেক রাতে চৌ। করে কী একটা নামে, 
আবার শেষ রাতে সে করে চলে যায়! 
রাজা £ এই চোর ধরার কোন পন্থা ভাছে? 
দ্বারীঃ হা হুজুর আছে। যদিচার মণ ঘুংগোর কিনে আনতে 
পারেন, আর চারটে তারের জাল তৈর। করে তাতে ঘুংগোর গুলো 
গাথ! যায়, তবে চোর ধরা পড়বে। ঘুংগোর বাজলে আমরা 
শুনতে পাবো । রাজা তখন মন্ত্রীকে হুকুম দিয়ে চার মণ ঘুংগোর 
কিনে আনালে। ৷ চিলে কোঠাকে মজবুত করে জাল দিয়ে গাথল । 
তারপর জালের সঙ্গে ঘু'গোর বেঁধে দিল। মেলেনী চিলে কোঠায় 
জাল ও ঘুংগোর বাঁধার কথ শুনে গেল, ফ.লের মাল। দিতে এসে । 
নিজের বোনপোঁকে তেল দিতে গিয়ে মেলেনী আপন মনে বলছে, 
আজ কিন্তু চোর বেট! ধরা পড়বে, বাব! । ূ 
ক্ষেপ। বলছে ; সে চোর বাড়ীতে কী চুরি করে? 
লজ্জায় মেলেনী বোনপোকে সেকথা খুলে বলতে না পেরে বলছে £ 
বাবা, চোর বেটা রাজকুমারীকে নারী নির্ধাতন করছে । ধরতে 


(১৪০১) 


গেলে রেহাই নাই, যেহেতু রাঁজবাড়ী। ক্ষেপা ৰনে বসে ইন্তাম 
করছে, তাইতে|, আজ আর আমি যাব না। একটু রাত হলে পাখী 
বলছে £ ক্ষেপ।১ যাবি না খাব!র জ্রব্য খেতে ? 
ক্ষেপা বলছে; আজ যাওয়া হবে লা ভাই, ভুমি তো মাখন ছানা 
খেয়ে লোগ্ভাচ্ছ, কিন্ত আমার পিঠের ছাল যাবে । 
পাখী ক্ষেপাকে বলছে £ আমি থাকতে তোর পিঠের ছাল যাবে? 
কি হয়েছে ধল না! 
ক্ষেপা ঃ চিলেকোঠ। ঘিরে দিয়েছে জাল আর ঘুংগোর দিয়ে, 
কোথায় নামফি গিয়ে? মেলেনী মাসি একথা বাড়ীতে বলেছে। 
পাখী 2 মনের কথা মনেই রাখবি, আমাকে তে। খলে বলি 
এতক্ষণ বললে আমি সব মেরে দিতাম । 
ক্ষেপা বলছে 2 এখন পারৰি ? 
পাখী বলছে ; পাববে। বইকি, "তা আধ ঘন্টার কাজ । তব 
আনার বাধন খুলে দে। পাখী তখন ফাকা মাঠে একটি বাগানের 
ধারে চিৎকার করল । কণ্ঠকমল হচ্ছে পাখীদের রাজা । তা 
ডাঁকে তিন লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁখী এসে দর্শন দিল । 
পাখীর রাজী বলছে; প্রতোক বাগান থেকে তুমরা মোম জানতে 
দ্বিধাবোধ করবে না । চার মণ ঘুংগোরের ছিদ্র বন্ধ করতে হবে । 
পাখীর। সব দূর দেশের বাগ!নে চলে গেল মোম আনতে । 
মোম আন বাদ তিন হাজার পাক থেকে গেল, তার। কাঁনিশের 
গায়ে বসে ঘুংগোরের মুখে মোম লাগাতে লাগল । আর বাকারা 
সব মোম আনছে । চার মণ ঘুংগোরের ছিদ্র বন্ধ করে ডানার 
ঝাপট দিয়ে দেখলো কোন ঘুংগোরটির সাড়। নাই, সব বে|বা 
পাখীর রাজা বলছে ঃ যাও ভাই সব ফিরে যাও। আমার কাজ 
হাসিল হয়েছে। 

তারপর পাক ক্ষেপাকে পিঠে করে নিয়ে চিলেকোঠায় গিয়ে 
নাল । তখন অনেক রাত, রাঁজকন্তা বসে বসে কখন দ্বুমিয়ে 
পড়েছে । ক্ষেপ। গিয়ে পালক্কে বসতেই কন্ত। চেতন হয়ে গেল । 
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শুধাল ঃ তুমি এলে কি করে? চিলেকোঠায় যে ঘুংগোর গাথা 
আছে! 

ক্ষেপা বলছে £ সব ঘুংগোরের ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তোমার কাছে 
আসতে দেরী হয়ে গেল৷ 

রাজকুমারী হেসে বলছে £ যেমন মালদার, তেমনি চোর । মালদার 
তার মাল আটকাতে চায়, ছুষ্ট, চোর ঠিক চুরিও করতে চলে 
এসেছে । €বশ তোমার জন্য খাবার তোল আছে, পেড়ে আনতো, 
কারণ আমার আজ শরীর ভাল নাই। ক্ষেপ। তখন নিজেই খাবার 
পেড়ে খেতে লাগল । সেদিন চিলেকোঠায় ক্ষেপার ঘুম হলো না। 
গল্প করতে কনতে রাত কেটে গেল। ভোরের দিকে ফিরে এলে। 
ক্ষেপ। মেলেনীর বাড়ী । 

দ্ীরীর। বলছে ঃ ভাই, আজ শয়তান সেই চোরটি আসে নাই । 
অন্যজন বলছে ঃ তুমি কি করে জানলে হে? 

ন্যদ্বারী ? চিলেকোঠায় ঘ্ুগোর সাজান আছে, কোন সাড। 
নাই । 

অন্যদ্ধারী বলছে £ তোমর। কেউ গিয়ে দেখে এসে। | 

একটি দ্বারী তাড়াতাড়ি দেখতে গেল । সব দেখে সে থ হয়ে গেল। 
সে ফিরে এসে অন্য সব দ্বারীদের বলছে ঃ সে চোর ধর! যাবে ন1। 
আজে। সে এসেছে । কোন ঘুংগোরের মুখ খোল! নাই দেখলাম । 
সব মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করা আছে। 

তখন সাতজন দ্বারী রাজার কাছে দর্শন দিয়ে বলছে ঃ হুজুর ! এ 
চোর আমাদের ধরবার কারও শক্তিতে হবে না । কারণ সে চার 
মণ ঘুংগোরের মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে 

সেখানে একটি দাসী দাড়িয়ে ছিল। রাজ। বলছে £ তাহলে কি 
উপায়? | 

দাসী বলছে ঃ উপায় আছে, হুজুর !. 

রাজা; কি উপায়? 

দাসী; আমাকে বাজার থেকে এক পুয়। সিঁছুর এনে দিতে হবে। 
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তআঁর আপনার শহরে ঢেঁড়ি দিতে হবে যে, রাতে কাপড কাচা 
চলবে না। রাতে যদি কেউ কাপড় কাচে, বিন! বিচারে তাঁর 
গর্দান যাবে । 

দাঁসীর কথ। শুনে তাই হবে বলে শহরে ঢে'ড়ি দিল। এদিকে 
সন্ধ্যায় দাসী বিহ্ানা করে রেখে এসে, রাজকুমারীর খাওয়া- 
দাওয়ার প্র সঙ্গে করে নিয়ে খাটে চাপিয়ে দিল। সেই এক 
পোয়। দিছুর বিছান। ব। খাটের চারিদিকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিল। 
দাদী দ্ুয়োরটা টেনে দিয়ে চলে এলে।। ঘরে একটি প্রদীপ 
জানালাব দিকে জ্বলছে । কিন্তু একটু হাওয়! ছিল সেদিন, হাওয়াতে 
প্রদীপট! লিবিয়ে গেল । আনক রাত হলে পাখীর উপর চেপে 
চিলোকোঠায় গিয়ে নামল ক্ষেপা। তারপর রাজকুমারী চেতন 
হয়ে গেল। বলছে; কেতুমি? 
ক্ষেপ। বলছে» আমি কে বাতি জ্বাললেই বুঝতে পারবে। 
বাঁজকন্যা কাঠি জ্বেলে ব।তি ধরিয়ে দেখছে, সবেবা*।শ! তারপর 
ক্ষেপাকে বলছে, পাকা চোর হলে আজ ধব। পাড়েছ। 
ক্ষেপা বলছে 2 বাইরে কেউ তে। নাই, কে ধবল? 
কন্যা? এ তোমার কাপড় সি ছুরের ছাপ। এ ছাপ কে মুছবে ! 
তাড়াতাড়ি ধোবাবাড়ী গিয়ে কাপড় ধুয়ে আন। এই লাগ ছুটে। 
সোনার আসরফী, চেনতো ? 
মোহর ছুটে। হাতে করে, বিলম্ব না করে সেই রাতেই কাপড় ধুতে 
গেল ক্ষেপা । কিন্ত কোন ধোব। কাপড় কাচতে চাইলো না রাতে । 
কারণ'আগের দিন তারা রাজার ঢে'ড়ি শুনেছে । একটি অচল কুড়ি 
কু্ঠী ধোবা ছিল, দে বলছে £ হুর, রেখে দিন একটু বাদে লিয়ে 
যাবেন। | 
ধোব। ঘাট বাদ দিয়ে বেঘাটে কাপড়টি কাচতে লাগল । কাপড় 
কাচার সাড়। পেয়ে রাজার দ্বারী ধোবাকে রাজার নিকট ধরে লিয়ে 
গেল। রাজ! বলছে? বল বেটা, কার কাপড়? ধোবা ভয়ে 
কিছু বলছে না । তখন রাজ ধোবাকে মারতে লাগল । 
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£ গান £ 
ধোবা ঃ আর মেরো না, আর মেরো না 
ও রাজা আর মেরো না তুমি। 
বিধেতায় মেরেছে আমায় 
তার অধীন বিধে তুমি । 
রাজা তখন বলছে £ সত্যি করে বল এ কাপড় কার? 
ধোপা বলছে : হুজুর, এ কাপড় মেলেনীর বাড়ীতে, মেলেনীর একটি 
বোনপেো। আছে তার। রাজা তখন গরম হয়ে বলছে যে 
শাঁগলদার তারই বাড়ীতে গরু ভরা, সেই গরুতে ফসল খাচ্ছে। 
বাজ! দ্বাবীদের সর্দীরকে বলছে * কাল সকাল বেলায় তাকে ধরে 
কেটে তার রক্ত আনবে, তার রক্ত দেখবো, তবে জল খাবো । 
পরের দিন সকাল বেলায় রাজার লোকের! মেলেনীর বাড়ী 
ঘেরাও করে ক্ষেপাকে ধরে ফেললো । 
ক্ষেপা বলছে £ সেকি বে, আমি চোরও নই, চোরের ভাইও নই, 
আমাকে কেন ধরে। ? 
দ্বারীঃ তুমি চোর ন| হলেও চোরের বড় ভাই । নারী রি 
বড় চুরি । 
ক্ষেপা ? আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি করবে ? 
দ্বারী £ তোমাকে কেটে তোমার রক্ত রাজার নিকট নিয়ে যেতে 
হবে, রাজা রক্ত দেখে, তবে জল খাবে । . 
ক্ষেপা রলছে 2 তাই হবে, চল । তোমরা পাশে পাশে চল, আমি 
মাঝে মাঝে যাই । যেতে যেতে ক্ষেপা ব্গছে £ | 
ঃ গান £ 
ও রে আমার সোনার পাখী 
ছুইটি নয়ন ভিজা। 
বড় কষ্টে পড়েছি পাখী 
উদ্ধার কর এসে ॥ 
ক্ষেপার গানটি যেই পাখীর কানে গেল, আর অমনি পাখী 


(১০৫ ) 


ছটফট করে মাটি ছাড়া হয়ে আঞ্চাশে উড়তে উড়তে ক্ষেপার নিকট 
চলে এলো । তারপর খাপটি দিয়ে ক্ষেপে শৃন্যে তুলে নিল 
পাখী ৷ দেখে বাজার' লোকের! অবাক হয়ে গেল । দ্বারীদের সর্দার 
বাদশাকে গিয়ে বলছে £ স্ছক্ছুর ! আমরা ছ্রেদক্কে ধরে আনছিলাম, 
এমন সময় আকাশ থেকেক্ষী একট! নেমে চোরকে তুলে নিল 
আকাশে । 
রপজ। রণগধুক্ত হয়ে ঘলাছে £ যাক: বেটা, স্তনে লে আমার কাছ হ'তে 
এড়াতে 'পারবে না। কাল সকালে ধরে কোন্ুল ক'তর লিয়ে 
অপসবে তাকে । পরেরদিন সকালে দ্াজার লোকেরা আবার 
তাকে মেলেনীর বাভীতে ধারে ফেললো ৷ তারপর সেদিন আর.না 
ছেড়ে কোলে করে লিয়ে ৫গল 'শ্মশীন অমদানে | 
দ্বারীদের*ঙর্দার বলছে 2 কাল পালিম্সেছ, আজ যাবে কোথা ? 
ক্ষেপা কেঁদে বলছে ? ভাই, আমাকে একবার ছেল্ডে দাও । এট 
দ্ররিয়ান্ম ফান করে দেছটানেপপাক পবিত্র করে আসি | 
সদ্দরীর বলছে ? না তা হবে না, পালিয়ে যেতে পারে । 
অন্য একজন দ্বারী বলছে £ জানিস 'মা, মান্ুঘ হত্যা মহাপাপ । 
যদি পালিয়ে যায় ত। যাক। এইবাৰ ক্ষেপা টান করতে দরিয়াতে 
নেমে বলছে 
; গান £ 
ওরে আমনর'সোনার পাখী 
ছুই অয়নের হিয়ে । 
বড় সঙ্কটে পড়েছি পাখী 
উদ্ধার কর এসে । 

এই গানের স্থরটি শেকের কধ্যন গেল । পাখী বুঝতে পেরে 
ছটফট করে বাধন খুলে 'আক্কাশ পথেকউন়্ুতে উড়তে দরিয়ার ধারে 
এলো । তারপর পাক মেতর উত্ভতে লাঙল! । ক্ষেপা বুঝতে 
পারলো যে তার পাক চলে এলেছে তার মাথার কাছে। বুঝতে 
পেয়ে হাশপডচেপড নিংভ়াতে লাগল । 'ক্ষেলা। 'পাভেন দিকে ফিরে 
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আসছে। এক হাঁটু জল যেমন হয়েছে তেমনি পাখী ঝাপট মেরে 
ক্ষেপাকে শুন্যে তুলে নিল 
দ্বারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করছে। এমন সময় তার! 
দরিয়ার ধারে একট! কুকুর দেখতে পেয়ে, সকলে মিলে কুকুরটাকে 
কেটে তার রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজাকে দেখালো । রাজা রক্ত দেখে 
অশনন্দিত হয়ে জলপান করল । 
পাখী তখন অনুরাগে ক্ষেপাকে বলছে £ 
; গান £ 
হুকুম দাও, হুকুম দাও ক্ষেপা 
হুকুম দাও গে! তুমি । 
চিলের মতন ঝাপটা মেরে 
রাজাব সকল করাবো মাটি । 
পাখীব কথা শান সাধক ক্ষেপা বলছে £ 
£ গান £ 
কুকুম দিলাম, ওরে পাখী 
হুকুম দিলাম আমি । 
চিলেকোঠ৷ বাদ রেখে পাখী 
রাজার সংসার কর মাটি। 
তারপর ক্ষেপাকে পিঠে করে লিয়ে পাখী উঠে পড়ল আকাশে । 
তারপর রাজবাড়ীর উপর পাক মারতে লাগল। আর পাখার 
ঝাপটা. মেরে রাজার দালান বাড়ী চরাতে লাগলো । এই সব 
দেখে রাজ! ছুটতে ছুটতে তাঁর মেয়ের কাছে গেল। 
রাজা তাঁর মেয়েকে বলছে £ মা, তুমি রক্ষা! কর, আমার সংসার 
সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। র 
মেয়েটি পিতাকে বলছে £ বাবা, ওনার সাথে যদি আমার শা 
দাও, তবেই আমি রক্ষা করতে পারি। তান হলে রক্ষা করা 
যাবে না। 
'ীজ! বলছে £ তাই হবে, আমি শাদি দেব, তুমি চটপট রক্ষা কর। 
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তোলাবতী তখন চিলেকোঠায় গিয়ে সাধক ক্ষেপাকে ইশারা দিল । 
সাধক ক্ষেপা বলছে £ তুমার বাবা আমাকে কাটতে আদেশ দিয়েছে 
তুমি আবার নামতে বলছ, কারণটা কি? 
মেয়ে বলছে £ আমি ভিসত্যি করেছি বাবার সঙ্গে, তোমার কোনে! 
ক্ষতি হবে না । 

ক্ষেপা তখন পাখী নিয়ে রাজবাড়ীতে নামল । পরের দিন 
পাত্র মিত্রদের নিয়ে একটা শুভ দিন ঠিক করলে। রাজ, ক্ষেপার 
সঙ্গে নেয়ের বিয়ের জন্যে । সেই শুভ দিনে কন্যা সাধক ক্ষেপার 
গলে বরমাল্য দিল 1 রাজকুমারীর নাম তোলাবত: । তোল। দিয়ে 
রোজ রোজ ওজন করতো বলে এই নাম । 

কিছু দিন বাদ মেয়েটির একটি পুত্র সন্তান হলে! ।  ভারপব 
আরও কয়েক বসর কেটে গেল । একদিন পাখী ক্ষেপাকে বলছে « 
আনেক দিন তু বাড়ী ছাড়।। তুরগা আব তুর আগেকার বিবি 
কেমন আছে? চক্ষেপা তুকে বাড়ী লিয়ে যাই। পহেলাকা'র 
বিবি অশর মায়ে কথ। শান ক্ষেপার মন খুব খাবাপ হয়ে গেল । 
ক্ষেপ। তখন পার্ীকে বলছে 2 চল, কালই বাড়ী চলে যাব । 

| শীণচি ॥ 
এই বলে রাজাব নিকট বিদায় লিয়ে ক্ষেপা, তার বিবি ভোলা- 

বভী আর পুত্র পাখীর পিঠে চেপে ধসল । এদিকে তোলাবতী 
তখন আট মাসের গর্ভবতী । তিনজনকে লিয়ে পাখী উত্ভতে লাগল । 
কয়দিন উড়ার পর তোলাবতীর প্রসব বেদনা গুরু হয়েছে । পাখীকে 
বলছে ঃ পাখী তাড়াতাড়ি নাম, নইলে আমি হাত প। ছেড়ে 
দেবো । পাখী তখন সাত সমুদ্র তের নদীর উপর দিয়ে উড়ে 
চলেছে । সে বলছে ? তাইতো, সবইতে৷ জলাকার কোথায় নামি! 
পাখী নুমুদ্দ,রের উপর পাক মেরে উড়তে লাগলো । পাখী দেখছে 
সাগরের উপরে একটি দ্বীপ । সেই দ্বীপে পাখী নামল । সেখানে 
তোলাবতীর জোড়৷ সন্তান প্রসব হলো । 

সাধক ক্ষেপ। চিন্ত। ফরতে লাগল তাইতো কিকরি? গ্রাম 
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বা শহর এখানে নাই'। অন্য শহরে গিয়ে আমাকে তেঙ্গপানির 
ব্যবস্থা করতে হবে । কিনতে হবে মাল ও কাঠ। পাখীর পিঠে 
চেপে দরিয়। পার হয়ে এক শহর দেখতে পেলো ক্ষেপা । দরিয়ার 
ধারে এক শরকাঠির বনে পাখীটিকে রেখে বাজারের খোঁজে চলে 
গেল। এদিকে রাখালর! বলছে, চ ভাই এ শরকাঠির বনে যাই । 
এ ভদ্দলোক ওখানে কি রেখে গেল, দেখিগা । রাখালর। যেয়ে 
দেখে এক বড় পাখী । পাখীটিকে ধরতে বায় রাখালরা । আর 
পাখী হ'1 করে কামভাতে আসে । রাখালরা তখন রাগে শরকাঠির 
বনে আগ্তন লাগিয়ে দেয়। পাখীটি পুড়ে যাবে একৃথা বুঝ5ত 
পাবে সেই বনের দরবেশ-_যার দয়াতে ক্ষেপারা সাত ভাই জন্ম 
লিয়েছে _- সে তখন তার বন্ত দ্বারা শিকল উপড়ে পাখীটিকে 
নিজের কাছে লিয়ে গেল। বাজার করে ফিরে এসে সাধক ক্ষেপা 
দেখছে সারা শরকাঠির বন আঞগ্তনে জ্বলছে । কিন্তু তার প্রিয় 
পাখী নাই।. দেখছে গোটাকতক্গ পালক পড়ে আছে। ক্ষেপা 
তখন সেই পালক কটি কুড়িয়ে হাতে করে দরিয়ার ধারে গেল। 
বিবি ও ছেলেদের জন্য যে সব বাজার কবেছিল, সব দুখে দরিয়ার 
নধ্ে ফেলে দিল । কারণ আর তো সে বিবি ও ছেলেদের কাছে 
যেতে পারবে না । তারপর কাপড়ের কু'পি টেনে স্তো এক গোছ! 
বার করে বাজারের ফদ্দ ও পালক কটি বেঁধে গলায় মালার মতন 
পরল। তারপর মুখে বলতে লাগল, হায় তোলাৰতা, 
হায় তোলাবতী ! 

দিন গত হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় এক সওদাগর জাহাজ 
লিয়ে তোলাবতী যেখানে আছে, সেই দিকে চলে আসছে । এদিকে 
তোলাবতী ছোট ছেলে দুটোর গুয়ের কানি কয়খান! কাচতে 
দরিয়ার ধারে এসেছে । সওদাগর দেখতে পেলে দরিয়ার মাঝে 
দ্বীপের ধারে এক সুন্দরী নারী । 
সওদাগর বলছে £ নারী! তুমি কি চাও আমার কাছে? 
তোলাবতী বলছে; আমি চাই তোমার কাছে কিছু অন্ন ভিখ খা । 
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সওদাগর বলছ? হে কন্যা, তোমার যা-খুশী তুমি'জীহাজে উঠে 
হাতে করে নিয়ে লাও । 
কন্য। বলছে £ আমি জাহাজের উপরে উঠে ভিক্ষা লিব না । এই 
বলে সে চলে যেতে লাগল । 

(তখন সওদাপর তাকে জোর করে ধরে জাহাজের উপর তুলে 
নিল। 
কন্যা তখন কাদছে আর বলছে £ সওদাগর তুমি যে আশায় 
আমাকে জাহাজে হুলেছ, তোমার সে আশ! পুরণ'হবে না। আজ 
থেকে বানি বলর তোমার সঙ্গে বাঁপবিটি পাতানে। থাকল | তারপব 
তুমি আমাকে শাদী করতে পার । 

দ্বীপের মাঝে ছেলে তিনটি থেকে গেল । কিছুদিন প্র এক রাতে 

শ্বেত হাতী এসে বড় ছেলেটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে দহিয়ার ধারে 
রাজোর রাঁজা করে দ্রিল। সেই শহরে ছেল এক ঘোষ। তা" 
'ছিল এক নপিল। গ।ই । সেদিন রাখাল দর্িয়ার ধারে কপিল 
গাইকে চরাতে নিয়ে আসলে। । তখন বেলা আনেকটা হয়েছে । 
দ্বীপের উপরে ছেলে ছুটো। ভেণকে ভে কে চিৎকার করছে । সেই 
কপিল। গাই শুনতে পেল, ছেলে ছুটার কীদানের সুর । 
কপিল মনে. মনে বলছে ঃ আহা, এই ছেলে ছুটোর বোধ হয় ন। 
নাই । কপিল! চরতে চরতে জল খেতে গেল ৷ জল খেয়ে দরিয়ায় 
ঈখতার দিয়ে সেই দ্বীপে হাজির হলো । দেখে কপিল। বলছে ; 
আহা, ম। হার! ছেলে বটে । ছেলে ছ্টোর কাছে গুয়ে পা ছুটো 
পায়ে করে ঠেলে ছেলে দুটোকে তলপেটে কাছে নিয়ে এলো। 
ছেলে ছুটো আনন্দিত হয়ে 'চারটি, 'বাঁটের ছুধ খেতে 'লাগুলে! । 
পেট ভরে গেলে তারা বাট ছেড়ে দিল। 
কপিল! উঠে বলছে ; ভগবান ! "ভুমি এদের হিয়া দিয়ো, আমি 
এদের আহার যোগাৰ । 

গাই "আবার গাঁতরিয়ে এনে দরিয়াঁর ধারে চরাট করতে 
রাগছলা | তখন রাখাল সেই গাই ডাকিয়ে বাড়ী ল্‌য়ে ঘায়। 


(১১০) 


গাইটিকে খাবার দ্রব্য খেতে দিয়ে কিছুক্ষণ বাদে গয়লা গাই ছুয়াতে 
আসল । ঘোষ গাই ছুয়াতে বসে বাটে হাত দিয়ে বলছে : তাইতো 
বাটে দুধ নাই। 

গয়ল! তখন ধমকিয়ে রাখালটাকে মার ধোর করল । তারপর 
ঘোষ রাখালকে বলছে £ আচ্ছ। কাল থেকে তুমি গাই চরাতে 
নিয়ে যাবে, কিন্ত বাছুর তেঁধে রাখবে বাড়ীতে । সেদিনও কপিল! 
চরাট করতে গিয়ে ছেলে ছুটিকে ছ্বীপে ছুধ দিয়ে এলো। ৷ পরের 
দিনে আবার ছুয়াতে যেয়ে দেখে গায়ের বীটে ছুধ নাই ! 

ঘোষ বলছে ; তুই খেলা করতে করতে আসিস্‌, বাড়ী এসে 
বোধ হয় বাছুরকে ছুধ দিয়ে দিয়েছে । আশগামী কাল তুই বাছুর 
মাঠে নিয়ে যাবি, গাই বাধা খাবে । কপিল চিন্তায় পড়ে গেল, 
তখন মনে মানে বলাছ £ তাইতে। ছেলে দুটোর আজ পিত্তি পড়ে 
যাবে । অনেক রাত হলে কপিল। দড়া ছি'ডে দ্বীপের দিকে চলে 
যাচ্ছে ছেলে ছুটিকে দুধ দিতে । সকালে ঘোষ গাই ছুইয়। কয়টি 
দোকানে ছুধ দিবে বলে বায়ন। নিয়েছিল। কিন্তু সেদিনও দুধ 
পেল না । ঘোষ ভাবল, এমন শত্রু আমার কে আছে, কেও তো 
নাই, যে রাতের বেলায় ছুধ ছুয়ে নিয়ে যাবে । 

পরের দিন রাতে ঘোষ গাইকে খেতে দিয়ে নিজে খেয়েশদেয়ে 
এসে ছানি ঘরে শুয়ে থাকল । রাত একটু বেশী হলে কপিল দড় 
ছি'ড়ে গোয়াল থেকে বেরুল। ঘোষ "চুপি চুপি কপিলার পেছন 
ধরল ।. পিছু পিছু যায়। দরিয়ার ধারে পায়ের সাড়া পেয়ে 
কপিল থমকিয়ে দাড়াল । দেখল পিছু পিছু ঘোষ আসছে । তখন 
মারের ভয়ে কপিল! থর থর করে কাপতে লাগল । 
ঘোষ বলছে £ মা, তুই যেখানে যাবি সরল মনে চ, আমি তোর 
পিছন পিছন যাবো । রাতের বেলায় গাই সমুদ্রে নেমে পড়ল, ঘোষ 
তার লেজ ধরে চলে গেল । দেখে দ্বীপে ছুটি ছেলে মাণিক রতন । 
আনন্দিত হয়ে ছেলে ছটোকে ধরে যেই কপিল! ছুধ খাইয়ে দিল, 
ঘোষ মনে মনে বলছে, যাঁক দুটে। মাণিক রতন পেয়েছি । এই 
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নিয়ে ভূলে থাকবে। । আমার বাড়ীতে তো ছেলে নাই। ফিরে 
বাড়ী চলে এলো ঘোষ । 

ঘোষাঁনীকে ঘোষ বলছে, ছুধ কম দেয় কেনে জানিস? ছুটো 
রাজপুত্র মানুষ করছে কপিলী। সেখানে গিয়ে রোজ ছু দিয়ে 
আসে। তুএককাজ কর ঘোঁধানী, পেটের মধ্যে একট। আড়ী 
বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ছুধ দই বিক্রি কর গ| ৷ 

ঘোষান্ট ঘোষরে বলছে, আঃ মর, নরণ নাই তোর, বুদ 
অবস্থায় লোকে কত টিট্কারী দেবে । ঘোষ বলছে, ক্ষতি নাই । 
যেমন ধন পাৰ আমরা» তেমন ধন শহরশ্বাজারে মোলে না। 
বিকেল বেলায় ঘোষ দাই বাড়ী গিয়ে দাইকে বলে এলো, সকালে 
তামার বাড়ীতে কাজ করতে যাবি । একশত টাক। সে দাইকে 
পুরস্কার দ্িল। রাত্রিকালে এন্টি মাটির ব্যান নিয়ে মাথায় করে 
কপিলার সঙ্গে সেই দ্বীপে গিয়ে হাজিন হালো । ছুই হাতে করে 
ছেলে দুটোকে ছুধ খাইয়ে মাটির ব্যানের ভিতর শুইয়ে দিল । 
কপিলা তখন জলে নামল, ঘোষ তখন মাটির ব্যানটি জলে ভাসিয়ে 
দিয়ে এক হাতে ব্যান আর অন্য হাতে কপিলার লেজ ধারে পার হয়ে 
এলো । ছেলে ছুটি পেয়ে ঘোষানীঘ খুব তানন্দ হলো। ঘোষ 
ঠিক করল লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলে দুটোকে মানুষ করতে হবে । 
ছোলে ছুটে। একটু বড় হলে তার বড় ভায়ের রাজো যে পাঠশাল। 
ছিল, সেখানে তাদের পড়তে দ্িল। ঘোষও এ রাজ্যে বাস 
করতো । ঘোষের.ছেলে দুটোকে ঘে দেখে সেই ভালবাসে, কোলে 
নেম । লোকে বলে ঘোষের ঘরে ভগবান, এমন শ্মন্দর ছেলে ছুুমি 
দিয়েছ। পাঠশালে পড়তে পড়তে ছেলে ছৃটো৷ একটা ক্ষেপাকে 
দেখলে, সে ক্ষেপা ভিক্ষা করতে আসছে । পাঁঠশালের ছেলেরা 
ক্ষেপাকে ধুলো ডেল। ছুঁড়তে লাগল। ছেলে ছুটো৷ তাদের 
জল খাবার, গাছতলায় বসে ক্ষেপাকে খাওয়াল । অন্য সব ছেলেরা 
এই দোখে, ছেলে ছুটোকে আদও ভালবাসতে, লাগল । ক্ষেপা 
জল খাবার খেঁমে গীয়ের দিকে ভিক্ষা করতে চলে গেল । এদিকে 
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তোলাবতীর বড় ছেলে এখন সেই দেশের রাজা । সে পাঠশালা 
দেখতে এসে ছেলেটিকে ভালবেসে ফেল্ল। গুরুমশায়কে শুধাল, 
এই ছেলে দুটো কার? গুরুমশায় বলল, এক ঘোষের। রাজ। 
বলল, ডাক ঘোষ আর ঘোষানীকে । রাজার ডাকে তারা পাঠশালে 
এলে! । রাজা তখন ঘোষ আর ঘোষানীকে বলছে, শুন ঘোষ 
আর ঘোষানী, এই ছেলে ছুটির সব খরচ আমার, বই, খাতী, 


পেন্সিল যা লাগবে সব আমি দেব। এরা রাজ বন্ড়ীতে খাবে 
আর রাজ বাড়ীতে থাকবে । তোমরা রোজ একবার করে দেখে 


যাবে । ঘোষ-ঘোধানী বলল, তাই হবে রাজামশায়। এই 
ভাবে দিন যায় । 

এদিকে বার বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। এ সদাগর যে 
তোলাবতীকে বন্দী করেছিল, সে দ্বীপে বাণিজ্য করে দেশে 
ফিরছে । তোলাবতীর বড় পুত্র যেখানে রাজ! হয়েছে, সেই দিকে 
ফেরার পথ। . পূর্বে এই রাজ্যে যে রাজা ছিল, সে ছিল এই 
লদাগরের বন্ধু। সদীগর জানে না যে, বন্ধু মারা গিয়েছে, অম্ 
রাজা হায়েছে। তাই সে নদীর ঘাটে জাহাজ নঙ্গর করে বন্ধুর সঙ্গে 
দেখ! করতে এলে। ৷ এসে দেখে সিংহাসনে অন্য লোক বসে আছে। 
তখন সদাগর রাজ দরবারে থমকিয়ে দাড়িয়ে গেল। রাজ। মন্ত্রীকে 
শুধাল, কে এই লোক ? 

মন্ত্রী বলল, মহারাজ, ইনি একজন বড় সদাগর, পূর্বের রাজার 
বন্ধু। রাজ। তখন সাগরকে বলল, বেশতে! তুমিও আমার বন্ধু। 
এই বলে সদাগরকে খুব আদর যত্ব করল। সন্ধ্যা হলে সদাগর 
জাহাজে ফিরে যেতে চাইল । রাজ! বলে, এখানে রাতে থাক। 

সাগর ; জাহাজে আমার বেগম লাহেবা আছে। সে 
ভাবছে । আমার এই বেগম সাহেবার সঙ্গে এখানেই'আমি বিয়ে 
করব, তোমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ বলল, আমার 
মৌলভী ও কাজী আছে। শুভ দিন দেখে তোমার বিয়ে পড়িয়ে 
দেব। 
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রাজ৷ সদাগরকে বলল, ভূমি পাশাখেল। জান? 
সদাগর বলল, জানি । 

রাজা বলল, তবে এসো, আজ রাতে ছু'জনে পাশা খেলি 
আর তোমার বেগম সাহেব ও জাহাজে পাহারা দিবার জন্তা ুইজন 
বিশ্বাসী লোক দিচ্ছি। এই বলে সেই ছুই স্ভাইকে জাহাজ ও 
বেগম সাহেবাকে পাহার! দিবার জন্য পাঠাল। আর রাজ 
€ লর্দাগর পাশ খেলতে লাগল । 

রাজার কথামত দই ভাই জাহাজে গিয়ে বেগম সাহেবার 
দরজার চৌকাঠের সামনে বসে পাহার। দিতে লাগল । ছোট ভাই 
বলল, শুধু শুধু বসে থাকতে ভাল লাগছে না, তুমি একটা কেচ্ছা 
বল। 
বড় ভাই ; পরের কেচ্ছা! শুন্বি, ন। ঘরের কেচ্ছ। শুনবি ? 
ছোট ভাই £ ঘরের কেচ্ছাই শুনব । 

বড় ভাই তখন ছোট ভাইকে ; কণকমল পাখী ও তার ম। 
বাপের কথা বলতে লাগল । বন্দিনী তোলাবতী সব শুনল । সে 
বুঝল, এই দূটি ছেলে তার। সকাল হলে ছেলে দ্‌.টি গিয়ে রাজ 
বাড়ীতে শুয়ে পড়ল । সদাগর জাহাজে ফিরে গেল। সেখানে 
গিয়ে দেখে বেগম সাহেবা এলো চুলে বসে বসে কাদছে। সদাগর 
শুধাল, কি হয়েছে 
বেগম $ কাল রাতে যারা পাছারা দিতে এসেছিল, তার। খুব 
খারাঁপ। সার! রাত তারা দরজ। মাড়ুলী করেছে, দরজ। খোলা 
পেলে আমার সতীত্ব নাশ করতে! । 

এই কথ শুনে সদাগর বন্ধুর নিকট গিয়ে সব বলল। বন্ধু 
বলল, বেশ এর উপযুক্ত বিচার আমি করবে।। পাহ্থীঙ্ডে করে 
বেগম লাহেবাকে দরবারে আনা হলো । ছেলে দুটিকে দরবারে 
ডাকা হলো । | 

বেগম সাহেব বলল, এই ছেলে দ.টি রাতে. যে কেচ্ছ। বলেছে 
ত। আর একবার বলুক । দুই ভাই মনের দ,খে কেচ্ছা বলতে 
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লাগল । . বলল £ বাপ গেল আগুন আনতে, তাকে খেল বাঘে, 
মা গেল কাপড় কাচতে, তাকে খেল কুমীরে, আর বড় ভাইকে 
শ্বেত হাতীতে শু'ড়ে তুলে নিয়ে চলে গেল। এই ছুঃখের কথা 
কাল রাতে বলেছি আমার এই ছোট ভাইকে ; 
১ গান 
বাপ গেল আগুন আনাতে 
ফিরে নাহি এলো, 
পাখীর শোকে অন্তরাগে 
ক্ষেপা সেজে গেল । 
আহা কি ছুঃখ দিলিরে বিধি । 
মাও গেল কানি কাচতে 
ও মা ফিরে নাহি এলো, 
বাবাব শোকে অনুরাগে 
জলে ডুবে মল, 
আহা! কি ছুঃখ দিলিরে বিধি ॥ 
কোথা ছিল শ্বেত হাতী 
দ্বীপে চলে এলো, 
গড়ে করে ভাইকে তুলে 
কোথায় নিয়ে গেল, 
আহা কি ছুঃখ দিলিরে বিধি ॥ 
রাজা তখন বলল, আমিই তোমাদের সেই বড় ভাই। শ্বেত হাতী 
তুলে এনে এখানে রাজ! করেছে আমাকে । তখন বেগম সাহেব! 
বলছে, আমি তোদের সেই অভাগিনী মা। আমি ছেলে তিনটি 
রেখে কাপড় কাচ.তে গিয়েছিলাম, এই সাগর জোর করে আমাকে 
ধরে এনেছে । বলেছিলাম, ছেলে ছুটে নাও, তা নেয়নি । রাজ! 
তখন সদাগরের জাহাজ বাজেয়াপ্ত করল। আর তাকে কোমর 
পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ছুইদিকে ছুই ডালকুত্ত। লাগিয়ে দিল। 
এদিকে ক্ষেপা তার বুকে ঝুলিয়ে রেখেছে সেই ফর্দ, আর 
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ক্ঠকমল পাখীর জীবনী শক্তি । 'ক্ষেপ! ভখন কি বসার করে, 
ছুতোয়ের বাঁড়ীতে রোজ ঢে'কিতে চিড়ে কুটে ৷ গ্রকিন তোলাব্ী 
আর তায় পুত্রবধূ বসে স্মাছে রাজ রাড়ীর ছাদ্দে। ক্ষেপা 
ছতোরদের সাথে মাথায় করে চিড়ে নিয়ে হাটে যাচ্ছে। তোলাবতী 
দেখে. তাকে চিনতে পেরে বলল, বৌমা ওঁ ক্ষেপাট। তোমার শ্বশুর । 
ছেলেকে বল, সম্মান ক'রে ওকে রাজ বাড়ীতে নিয়ে জাতে । তবে 
সহসা আসতে চাইবে না । রাজা চারজন দাসী পাঠাল ছুতোরের 
বাড়ী। ক্ষেপাকে বলল, চলুন রাজ। আপনাকে ভাক্ছে। ক্ষেপা 
বলল, রাজার ডাকের ধার ধারিনা। তখন দাসীরা জোর করে 
ক্ষেপাকে ধরে আনল । তোল্সাবতী তখন ছেলেকে বলল ; একজন 
নাপিত ডেকে এনে এর হাজমত করাও। নাপিত এলো, চুল-দাড়ী 
সব পরিষ্কার করে ক্ষেটে ক্ষেপাকে সাবান নাখানে। হলো । তারপর 
রাজবেশ পরিয়ে রাজভোগ খেতে দিল । ক্ষেপা রাজভোগ খায় 
আর কাদে । দাসীর। বলে কাদছেন ফেন? হায়রে, আমার বিবি 
আর তিন ছেলে কোথায় আছে, তার শ্ন্কা কাদছি। তোলাবতী 
ছিল প্রায় বিধবার বেশে । তোলাবতী ক্ষেপাকে বলল, আমাকে 
চিন্তে পারো? ক্ষেপাবলে না তো! কারণ ক্ষেপা তাকে 
রাঁজরাণনীর বেশে দেখছে । 
তখন তোলাবতী রাণীকে বল, বৌম। আমার মাথায় চু'টি গেঁথে 
বেধে দাও । আর আমাকে ম্ভাল ছা লোনাঁর গহন। পরিয়ে দাও । 
পর্িঘ্জে দাও ভাল সোনার কামকরা শাড়ী । বৌ তখন আর দশঙ্চণ 
জাবে'শাঞ্চড়ীকে লাজাল । টতালাৰতী তোলাবতী 'হয়ে উঠল । 
ক্ষে্পা তখন চিন্তে পেরে জদ্ডিয়ে ধরল । 
ক্ষেপা কলল, ভুমি এখানে! তোলাবতী বলল 3 দুমি গেলে 
আন্তন আন্তে । আন ফিরলে না। আমি গ্রেলপম কানি ক্ষাচতে 
এক.জরাগর "আমাকে তুলে"নিল জাহাজে'। তাঁকে বললাম, ফাঁর 
বৎসর বাপবিটি স্পতান! থাকবে, তারপর .তীকে গলা দির । 
ঘড় ছেতলকে শ্বেত হাঁভীতে নিয়ে এসে এরই রসলজ্যর রাজা করে 
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দিল। ছোট ছুটোকে লেই দ্বীপ হ'তে এক ঘোষ উদ্ধার করল। 
তারা এই রাজার পাঠশালায় পড়ে। তারপর সব কথা বলল। 
শুনে ক্ষেপা বলল, তাহলে সব কিছু ফিরে পেলাম । পেলাম না 
আমার সেই ককমল পাখী। এই বলে কঠকমল পাখীর ভগ্ত 
ক্ষেপা কাদতে লাগল । তিন ছেলে, পুত্রবধূ ছুটে এলো । সকলের 
মিলন হলো । 

সেই রাজো তাবা স্খে বাস কবতে লাগল । 


[ লোককথাটি বর্ধমান জেলার কাটোয়। থানার, রাজুয়! 
গ্রামের লবু শেখ ও মহম্মদ ইসরাইল শেখেল নিকট হইতে 
সংগৃহীত | ] 
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॥ আপাং ও ভুলা ॥ 


এক দেশে ছিল এক রাজ! ৷ তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়।- 
শালে ঘোড়া । লোক-্লস্কর, চাকর-্বাকর নানা কাজে করছে 
ছোটাছুটি । উজির, নাজির সকলে সব দেখাশুনা করছে। রাজ। 
বয়সে তরুণ। তার একমাত্র রূপবতী বৌ, নাম তার আছুরী । 
বাজার গুরসে আর আছুরীর গর্ভে দ.টো! শ্রন্দর ছেলে হয়েছে। 
শাজা রাণী আদর করে ছেলে দুটোর নাম রেখেছে আপাং আর 
দলাং। দ.লাং একটু বড় আর আপাং ছোট । ্ুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর 
সুন্দর দুই ছেলে--আপাং আর দ,লাং আর রাজ্য নিয়ে রাজ। বেশ 
স্লাখ আছে। একদিন রাজা কাজ সেরে বাড়ী ফিরে দেখছে__ 
আদ,রী বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ে তার খুবজ্বর। রাজার 
পরিবারের অন্ুখ । এলো ?বদ্য, রোজা, হেকিম। কিন্ত জ্বর 
ভাল হয় না। এমনি করে আদ,রী কঠিন অন্তুখে পড়ল । একদিন 
শাদ,রী রাজাকে ডেকে বলছে, দেখ রাজ, আমি আর বাঁচব 
না। আমাদের আদরের দলাল আপাং আর দ,লাং থাকল । 
আর একটা অনুরোধ, তুমি আর বিয়ে কোরো না। রাজা বললে £ 
ন| আদ,রী, তুমি মরে গেলে আমি আর বিয়ে করবো! না । কিছুদিন 
পর রাণী আদ,রী মরে গেল। রাজবাড়ীর যে ধাই মা ছিল, সে 
আপাং, দ,লাংকে মানুষ করতে লাগল । আপাং আর দ,লাং রাজার 
দই নয়নের মণি। রাজা তাদের চোখের আড় করে না। তাদের 
পড়ানোর জন্য এক পণ্ডিত ঠিক করলে। রাজ! । এই ভাবে দিন 
যায়। 

একদিন উজির রাজাকে বলছে, মহারাজ ! ঘর সংসারে স্ত্রী 
না থাকলে মানায় না। আপনি আর একটা বিয়ে করুন। রাজ। 


(১১৮) 


বলে, না উজির, আমি আঁদ,রী রাণীর সঙ্গে সত্যবন্দী করেছি __ 
বিয়ে করবো না । আঁপাং-দ,লাং আছে আদরের ধন, তাদের নিয়ে 
থাকবো । উজির তখন রাজার কথা শুনে বলছে, মহারাজ, বিয়ে 
না করলে কষ্ট হবে আপনার । তাছাড়া অণপাং-দুলাং"্এর কোন 
কষ্ট হবে না । যেরাণী হয়ে আসবে তার তো ছেলে নাই । হুন্দর 
এই আঁপাং-ছুলাংদের দেখে নতুন রাণীর মায়া বসে যাবে । বার বার 
উজিরের কথ শুনে রাজ। বিবাহে রাজী হলে! । অন্য দেশের এক 
রাজার, এক শ্ুন্দরী আানবেহাল। কন্যা ছিল 1 তার সঙ্গে বিয়ের 
ঠিক হলো । আপাং, ছুলাং বাপের সঙ্গে যেতে চায় । উজির বলে, 
না ছেলেদের নিয়ে যাওয়া হবে না । কিজানি ছেলে দেখে রাজা 
যর্দি বিয়ে ন। দেয় তার মেয়ের । রাজ বিয়ে করতে চলে গেল। 
আপাং, ছুলাং দাই মায়ের কাছে বাড়ীতে থাকল । পরদিন বিয়ে 
করে রাজা আসছে পাঙ্কীতে কবে, আসছে নতুন বাণী । ছোট ছেলে 
আপাং নতুন মা দেখতে ছুটে যেতে চায়। বড় ভাই ছুলাং যেতে 
দেয় না। আঁপাং তবু যেতে চায় । শেষে আপাং যেই ছুটে পান্কীর 
কাছে গিয়েছে, নতুন রাণী শুধাচ্ছে এ ছেলেটা কে? চাঁকরে বলছে, 
বাজার প্রথম রাণীর ছোট ছেলে । অমনি রামী পান্ধী হতে তার 
বুকে মারল এক লাখি। আপাং পড়ে গেল ধূলায় । ছুলাং ছুটে 
এসে ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, যেতে বারণ করলাম, তবু 
গিয়ে অপমানিত হলি । এদিকে রাজার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হলো, 
সে মেয়ে খারাপ । যুবতী হলে রাজ বাঁড়ীর তরুণ দারোয়ানের 
সঙ্গে তার ভালবাস! হয়। বিবাহ শেষে যুবতীর পিতা যখন তাকে 
শুধাল, ম! তোমার কি চাই? মেয়ে তখন বাবাকে বলছে, বাবা ! 
আমার চাই একটা বড় সিন্দুক, তাতে লাগানো থাকবে চারটি 
চাকা । তার মধ্যে আমি সবকিছু ভরে নিয়ে ধাব। রাজার 
মেয়ের কথামত চাকাওয়াল। একট! সিন্দুক বানিয়ে দ্রিলো। তার 
মধ্যে সযত্ধে দারোয়ানকে ভরে, সে নিয়ে গেল স্বার্মীর ঘরে। রাজা 
যখন রাজ কাজে যায়, আপা ছুলাঁং যখন পড়তে যায়, তখন সিন্দুক 
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খুলে দারোয়ানকে বার করে । তারপর খায়শ্দায় এক- সঙ্গে 
বিছানায় শোয়। একদিন ছুলাং পাঠশালে পড়তে গিয়েছে, আপাং 
তার বয়সী ছেলেদের সাথে সোনার ভেটুল নিয়ে খেলা করছে। 
খেলতে খেলতে সবকটা! সোনার ভেটুল হেরে গেল আপাং। হেরে 
সে কাদতে লাগল । কান্না শুনে ছুলাং ছটে এল । ভেট,ল হারাৰ 
কথ! শুনে ছেলের কাছে সে ভেই,ল চাইল । তারা বলল, ভেট,ল 
জিতেছি দিব ন1। ছুলাং তখন ভেট,ল আনতে অসময় বাড়ী। 
ফিরে গেল । গিয়ে দেখে সিন্দুক খোল দারোয়ান আর নতুন ম। 
এক সঙ্গে বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ে তাদের চাদর। ঘুমিয়ে 
গেছে তার! | ছুলাং তখন তার চাদরটা! তাদের গাঁয়ে দিয়ে, তাদের 
চাদরট! তুলে নিয়ে চলে গেল । ঘুম হাতে উঠে রাণী চাঁদর বদলের 
কথা জানতে পারল । দারোয়ানকে সে ঢুকিয়ে দ্রিল সিন্দুকের 
নাধো । নেড়েচেড়ে চাদরটি দেখে, মানে মনে বলল, এ চাদরতো 
ছুলাব গায়ে দেখেছি । ছুলা এসর কথা কাউকে বলে না। রাণী 
তার সং ছেলেদের প্রতি হিংসাপরাঁয়ণ হয়ে উঠল । একদিন রাণী 
চুল এলোমেলো করল, সার। গায়ে পাখীর রক্ত মাখল, তারপর 
ঘরের দাওয়ায় বসে কাদতে লাগল । এই সব দেখে ঝি রাণীকে 
শুধায় কি হয়েছে? রাণী বলে সং ছেলেরা খেতে চেয়েছিল দিতে 
একট, দেরী হয়েছিল, তাই তারা ছুই ভানে আমাকে মেরেছে। 
ঝি গিয়ে রাজাকে সব কথা বলল, রাজা বাড়ী এসে বাণীর অবস্থা! 
দেখে খুব রেগে গেল এবং আপাং, ছুলাংকে কঠিন শাস্তি দিতে 
চাইল। যে দাই ছেলে ছুটিকে মানুষ করেছিল, নে ছুটে পাঠশালে 
পণ্ডিতের কাছে গিয়ে সব বলল । দাই অনুরোধ করল পণ্ডিতকে 
যে এযাত্রা যেন নিজে ছেলে ছুটি সঙ্গে করে রাজার কাছে নিয়ে 
গিয়ে রক্ষ। করে । পণ্ডিত- আপাং ও ছুলাংরে সঙ্গে করে রাজার 
নিকট নিয়ে গিয়ে বলল, মহারাজ, পাঠশালায় পড়ছিল কোথাও 
যায় নি; এযাত্র। ওদের মাফ করুন। রাজ! বলল, এ যাত্রা 
আপনার কথামত ছেড়ে দিলাম । ভবিষ্যতে ধদি এই রকম কাজ 
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করে ভাহলে কঠিন শাস্তি দিব । 

দিন যায়। রাণী মনে মনে ভাবে শক্র ছুটোকে যে করেই 
হোক সরাতে হবে। আবার রাণী চুল এলোমেলো করল যে 
তাকে ছিড়ে দিয়েছে। গায়ে মাখল ধুলা বালি কাদা। তার 
উপর ছিটালে! পাখীর রক্ত। বি আবার দেখল। শুনে রাজার 
নিকট গিয়ে সব বলল । রাজ! বাড়ী এনে দেখে রাগে অগ্রিশর্সা 
হালে, বলল, আজ ছুই ছেলেকে জল্লাদ দিয়ে খুন করাব । তারপর 
সেই রক্ত দিয়ে তোমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিব, আর কপালে 
দিব ফো। দাই সব শুনল। তারপর সে একটা লিখন তার 
বিশ্বাসী লোকের নিকট হতে লিখে এনে রাজ বাঁড়।র দরজায় 
টাঙিয়ে দিল। 

লিখন-__ 

আপাং ও ছুলাং তোমর। এই লিখন পড়ে যেদিকে তোমাদের 
দু'চোখ যায়, সেই দিকে চলে যাবে। তোমাদের সংম। চুল 
ছিড়ে ধূলোকাদা, পাখীর রক্ত মেখে তোমাদের বাবাকে দেখিয়ে 
বালেছে যে, তোমর! ছুই জনে তাকে মেরেছে। তাই তোমার বাবা 
তোমাদের খুন করার জন্য বাড়ীতে বসে আছে । 

ইতি-_দাই মা। 

পাঠশালের পড়। শেষ করে ছু'ভাই মনের আনন্দে বাড়ী 
ফিরছে। খুব খিদে পেয়েছে, ভাত ইত্যাদি খাবে। কিন্তু বাড়ী 
ঢুকতে , দেখে দুয়ারে টাঙানো “লিখন? | লিখন পড়ে ছুলাং 
আপাংকে বলল, ভাই, আর থাকা হবে না; এখনি পালাতে 
হবে, নচেৎ প্রাণ যাবে । আপাং বলছে ঃ ভাই, জনমের মত 
চলে যাচ্ছি, একবার বাপের মুখ দেখবো । ছুলাং বলছে, না। 
দেখ। হলে আর রক্ষা নাই । কিন্তু ছোট ভাই কিছুতেই শোনে ন|। 
তখন ছুলাং জাঁপাংকে কাধে নিয়ে জানাল! পথে বাবাকে দেখালো! । 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখে চোখ পড়ে গেল। ছুই ভাই ধরা 
পড়ে গেল। রাজার হুকুমে ছু'ভাইকে রস। দিয়ে বাধা হলো। 
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শহরের শেষে শ্বশান। তার পাশে মশান। সেখানে ছু'ভাইফে 
নিয়ে যাওয়া হলো । জল্লাদ একে একে ছুই ভাইকে কাটতে 
গেল। দ,লাং বলছে, ভাই জল্লাদ আমাদের দ+ভাইকে এফ লঙ্গে 
কাট । কারণ আমাকে যদি আগে কাট, আপাং দেখতে পারবে 
না । .আপাংকে যদি আগে কাট, আমি দেখতে পারবো না । 
£ গান £ 
বাধ সীধ জল্লাদ ভাই একই রসিতে 
আপাং আর ছুলাংকে । 


কাট কাট জল্লাদ ভাই একই চোটে 
আপাং আর ছুলাং-কে । 


এই গান ও কান। শুনে জল্লাদের মনে দয়। হলো । সে বলল, 
আপাং আর ছুলাং তোমাদের মায়ের হাতে তনেক নিমক 
খেয়েছি । তোমাদের এই সর্তে ছেড়ে দিতে পারি যে, তোমরা 
এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে । আর এদেশে আসবে ন|।। তাই 
হলো, আপাং আর ছুলাং দেশ ছেড়ে দেশান্তরে চলে গেল । জল্লাদ 
একটা কুকুরের ছা মেরে মাটির কোটরায় করে রক্ত নিয়ে রাজাকে 
দিল । রাজ। ত| দিল রাণীকে, আর রাণী ত। দিয়ে পায়ে আলতা 
ও কপালে ফোট। নিল । 
ছাড় পেষে জল্লাদের গুণ গাইতে গাইতে আপ।ং অর ছুলাং 
চলে যাচ্ছে বাপের রাজ্য ছেড়ে । কয়দিন হাটার পর আপাং 
কাতর হয়ে গেছে। আর হাটতে পারছে না। তাই দেখে ছলাং 
তখন আপাংকে বলছে £ 
গান? 
চল চল আপাং রে 
এ দেশ থেকে চলে । 
সতীন কাটা 
বড় লেঠা 
কোন্‌ দিন ফেলবে ভাইরে মেরে. 
চল চল আপাং রে আমরা হাইগে দেশান্তরে | 


(১২২) 


ফু 
আঁপাঁং আর ছুলাং মনের ছুঃখে দেশ ছেড়ে অনৈক দূরে চলে গেল। 
আর রাণী বলল আর ছুঃখ নাই । সে মনের আনন্দে দারোয়ানকে 
নিয়ে কু-কাজ করতে লাগল । 
আপাং আর ছুলাং তার বাপের রাজা ছেড়ে অনেক দূরে 
আর এক রাজার রাজ্যে এসে হাজির হলো । দেখলো সামনে এক 
বিরাট শহর । শহর ঢোকার মুখে এক বিরাট দীঘি । তারা গিয়ে 
দীঘির পাড়ে এক বট গাছের ছায়ায় বসল। কিছুক্ষণ পর এক 
ঘোড়ার কচুয়ান সেখানে এলো! দল কাটতে । কচুয়ান দল কাটল । 
ছুলাং তার কাছে গিয়ে বলল, ভাই আমরা বিদেশী । তোমার 
সঙ্গে দল কাটবো, তুমি য। দেবে, তাই খাবো আর তোমার সাথে 
থাকবো । আর তোমার এই কাটাদল দাও আমরা মাথায় করে 
নিয়ে যাই। কটুয়ান দেখল, ছেলে ছুটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি 
ব্যবহার । তাই দে তাদের ভালবেসে ফেলল । বলল, তোমাদের 
দল নিয়ে যেতে হবে না । আমি দল নিয়ে যাবো । চল, তোমরা 
আমার নিকট থাকবে । আমি যা খাবার পাবে! ত| তিনজনে 
ভাগ করে খাবো । আপাং আর ছুলাং এখন কচুয়ানের নিকট 
থাকে। মাঝে মাঝে তার কাজ করেদেয়। এই কচুয়ান এক 
লদাগরের ঘোড়। দেখাশুনা করে। সাগর দেশে সদাগরি করে 
বেড়ায়। রাজার সে ভান হাত। কিন্তু সদাগরের মনে সুখ নাই । 
তার ছেলেপিলে নাই, একমাত্র সুন্দরী কন্ত! কিন্তু তার পেটের 
অসুখ । পেট কন্কন্‌ করে। কেহ ভাল করতে পারে না। অনেক 
অনেক কবিরাজ, বৈষ্য এলো, কেহ কিছু-করতে পারে না। আপাং 
আর ছুলাং এই অন্থুখের কথা শুনল। 
একদিন সে কচুয়ানকে বলল, ভাই আমি একবার মেয়েটিকে 
দেখতে চাই। তুমি একবার সদাগর ও তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাস। কর 
আমাকে দেখতে দেবে কিন।? সদাগর আর তার স্ত্রী কচুয়ানের 
মুখে কথ! শুনে বলল, নিশ্চয় দেখতে দোব । যদি ভাল করতে 
পারে বছু টাকা ইনাম দিব। ছুলাং তখন সদাগর কন্যাকে দেখতে 
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গেল। দেখে সে বগল এই কন্ঠাকে সারারাত পাহার! দিতে হবে । 
আর সে চাইল এক পোয়া ঘি, আর সাত মুখ যুক্ত প্রদীপ । 
প্রদীপের উপর ঘি ঢেলে দিয়ে সাতটি ৰাতি জ্বালিয়ে দিল ছুলাং। 
তলোয়ার হাতে ছুলাং বসে থাকে । এদিকে কন্যার পেটে বাস 
করে এক সাপ। নুতোর মতো সরু হয়ে নাক দিয়ে ঢোকে আর 
স্থতৌর মত সরু হয়ে নিশিভোর রাতে বেরিয়ে চরাট করে । তারপর 
আবার এসে ঢোকে নাক দিয়ে। এর জন্য কন্যার পেট কন্কন্‌ 
করে, ভাল হয় না । নিশিভোর রাতে সেদিন সাপ যেই বেরিয়েছে 
অমনি প্রদীপের আলোয় কানা হয়ে গিয়েছে । আর তলোয়ার 
দিয়ে সাপকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেছে দুলাং। এই সাপ 
মাটিতে পড়লেই মোটা! হয় । সাপ মার! পড়ল । কন্যা বহু দ্রিন 
পর বেডুল ঘুমাল। ছুলাং তাকে জাগাতে বারণ করল । ছুলাং- 
এর চেহারা আর কাজ দেখে সদাগর ও তার স্ট্রী খুব খুশী হলো । 
সদাগর কন্যার সঙ্গে ছুলাং-এর বিয়ে দিল তারা । আপাং আর 
ছুলাং সদাগরের বাড়ীতে সুখে বাস করতে লাগল ৷ এই ভাবে 
দিন যায়। 

সদাগর ঠিক করল সে বাণিজ্য করতে যাবে । ছুলাং বলল, 
আপনি বুড়ে। হয়েছেন কষ্ট হবে, বাণিজ্য করতে আমি যাই আপ- 
নার সঙ্গে । তাই ঠিক হলে । যাত্রার আগে ছুলাং তার স্ত্রীকে 
বলল, আপাং থাকল তোমার জিন্মা়। আমার চোঁখের মলি, 
আদরের ছোট ভাই। একে ঠিকমতো যত্ব করে রেখো । স্ত্রী বলল, 
তাই হবে। ছুলাং সদাগরের সঙ্গে বাণিজ্যে চলে গেল। এদিকে 
আপাং আর ছুলাং-এর বাঁপ সেই রাজা! রাতে ঘুদের ঘোরে স্বপ্ন 
দেখছে ধে পাপাং আর হুলাং তার ছুই ছেলে সমুত্রে সাতার 
ধ্টাটছে। চেষ্টা করেও রাজা তাদের ধরতে পারছে না। গুম 
হতে ঝোগে মা-মরা দই পুত্রের জন্য রাজ! কীদতে লাগল । 

£ গান £ 
কোথা গেলি গরে আমার আপাং দ.লাং। 


(১২৪) 


তোদের সত মায়ের কথা শুনে 

পাঠালাম শ্বশানে 

বুঝতে পারলাম না ছলাকলা 

কোথা গেলি ওরে আমার আপাং ছুলাং। 

তারপর জল্লাদকে বলল, ভাই জল্লাদ আমাকে শ্বাশানে নিয়ে 
গিয়ে যে ভাবে আমার দুই ছেলেকে কেটেচিস্‌ সেই ভাবে আমাকে 
কাট। পুত্র শোক আমি ভুলতে পারছি না । তখন জল্লাদ রাজাকে 
বলছে; মহারাজ আপনার ছুই পুত্রকে আমি কাটি নাই। তারা 
ফকিরের বেশে দেশান্তরে চলে গিয়েছে । রাজ বলছে, তাহলে 
তার্দের ফেরানোর উপায় কি? জল্লাদ তখন রাজাকে বলছে, 
মহারাজ ! আপনি দেশে দেশে ঢেড়া দিয়ে প্রচার করুন যে, যারা 
দুঃখী, গরীব, ফকির তাদের অমুক দেশের বাদশ! দান করবেন-_- 
কাপড়, টাক'-কড়ি ইত্যাদি, তাহলে আপনার এ তুই ছেলে ফিরে 
আসবে । কারণ তারা তো৷ এখন ফকির । দেশে দেশে এই কথা 
রটনা হতেই, ফকির, গরীব, ছুঃখীর দল রাজার রাজধানীতে আসতে 
লাগল। একদিন আপাং দেখছে অনেক ফকির পথ দিয়ে কোথায় 
যাচ্ছে। সে ফকিরদের শুধাল, ভাই তোমরা! কোথায় যাচ্ছ? 
“ফকিররা বলল, অমুক দেশের বাদশ! অনেক দান করবে, সেই দান 
আনতে যাচ্ছি। ককিরদের সঙ্গে এই দান দেখতে যেতে সে ইচ্ছ। 
করল; আর এ কথ! সে তার ভাবীকে জানাল । কথ শুনে ভাবী 
বলল, যাওয়া হবে না। স্বামীর নির্দেশের কথা তার মনে পড়ে 
গেল। আপাং কিছুতেই বারণ মানে না। তার ভাবী যেই 
অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি সে অন্য একদল ফকিরের সাথে মিশে রাজার 
দ্রান দেখতে গেল। জল্লাদের কথামত সব ফকিরকে খেতে দিয়ে 
তাঁদের এক বড় ঘরে আটক করে রাখা হলো । . এদের মধ্যে কে 
আঁপাং ছুলাং ত খুঁজতে হবে । এই ভাবে প্রতিদিন ফকির আটক 
করতে লাগল রাজা । 
এদিকে বাণিজ্য শেষ করে দ,লাং ফিরে এসেছে । ভাইকে 
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দেখতে না পেয়ে তার কর স্ত্রীকে শুধাল'। স্ত্রী নব কথা বলল। 
শুনে স্ত্রীর উপর দ্‌,লার খুব রাগ হলো । স্ত্রী বলল, আমার কোন 
দোষ নাই। দুলা তখন ফকিরের ছদ্মবেশে কাধে ঝোলা নিয়ে 
নোংরা কাপড় পরে হাতে একট! ডুবকি নিয়ে পিতার রাজো এসে 
গেল। রাজবাড়ীর দ.য়ারে গিয়ে সে গান গাইতে লাগল £ 
আমার হাতে ডুবকি, কাধে ঝোল। 
করি আমি গান। 
এক বাদশা] গেল বিষে করতে 
কি কি পেল দান। 
দান আনে সেই বাদশার নারী 
এসে হলো গোঁসা ভারী 
আপাং আর দ.লাং-এ রাজ! দিল বলিদান। 
গান শুনে রাজা তখন ভাবছে, আমিই তো সেই ৰাদশ! । কারণ 
আপাং দ,লাং-এর নাম আছে গানে । রাজা তখন তার নতুন বিবিকে 
বলাছে | 
আনে! চাবি খুলবে! সিশ্ধুক 
দেখবে! কিবা আছে, 
তোমার কথায় খুন করেছি 
আপাং আর দাংকে.।. 
গান শুনে রাণী বলছে £ | 
_ চাবিতো নাই আমার কাছে 
হারিয়ে গেছে চাবি, 
আপাং দ,লাংকে ডাকো 
এই কথা আজ ভাবি । 
চালের বাতায় ছিঙ্গ চাবি 
চাবি নিল চোরে 
কপাল আমার ভেঙে গেল 
পড়লাম বিপদ ঘোরে 
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এলে! বিপদ খাটল না মোর 
কোন ছলাকলা । 
এ গোল আমার লাগিয়ে গেল 
আপাং আর ছুলাং। 
চাবি না পেয়ে রাজা সিন্ধকে মারে লাখি। সিম্ধুকের ডাল। 
ভেঙে গেল। বেরিয়ে পড়ল, রাণীর ভাবের লোক। সিন্দুক 
মমেত তাকে পুঁতে ফেল! হলে! । সব ফকিরকে ছেড়ে দেওয়া 
হলো । ফকির দল হতে আপাং এলো! বড় ভাই ছুলাং এর কাছে। 
বাঁপ তাদের ছু'জনকে জড়িয়ে ধরল । রাজা তখন রাণীর বিচারের 
ভার দিল ছুলাং-এর হাতে । ছুলাং বলল, আমাদের মা মরে 
গিয়েছে; আর একে যখন একবার মা বলেছি তখন এ মা হয়ে 
থাক। বাপ বলল না, যখন আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে তখন একে পাঠিয়ে দাও বাপের বাড়ী। তাই হালো। 
শুভ দিন দেখে রাজ। পুত্রবধূকে নিয়ে এলো । সকলে সুখে বাস 
করতে লাগল । 


[ বর্ধমান জেলার রাজুর থানার রাজুয়! গ্রাম নিবাসী ঝড়, শেখের 
নিকট হতে সংগৃহীত । 


(১২৭) 


চোরচক্রেৰর্তী রাজ! 


এক দেশে ছিল এক রাজা । উজির, নাজির, লোক লক্করে 
রাজ্য জমজমাট । কিন্তু রাজার নাই কোন পুত্র সম্তান। তার 
ছিল ছুটি মাত্র কন্যা । কন্যাদের রাজা খুব ভালবাসেন । ছুই 
মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাইকে নিজের কাছে রেখেছেন তিনি । 
জামাইদেরও রাজ! নিজের ছেলের মত ভালবাসেন । একদিন 
রাজা রাজসভায় বসে সভাসদদের জিজ্ঞাস! করলেন, কোন বিদ্যা 
বড়? রাজার প্রশ্নের জবাবে কেহ বলে লেখাপড়া, কেহ বলে 
যুদ্ধবিষ্তা ইত্যাদি বড়। রাজার ছোট জামাই এই সব কথা! শুনে 
বললে, 

“চুরি বিদ্যা বড় বিছ্যা 
যদি না পড়ে ধরা । 
আর যদি পড়ে ধরা, তো 
জীয়ন্তোয় মরা |” 

এই কথা শুনে মনে মনে রাজা ঠিক করলো, চুরিবিষ্ঠ! কেমন 
বড় ত৷ একবার পরীক্ষা করে দেখতে স্কুবে । যেই ভাবা সেই কাজ । 
সেদ্রিন রাতে রাজ পোশাক ছেড়ে ছদ্াবেশ ধরে রাজ] চুরি করতে 
গেল। রাজ! একটা মাটি কাটা কোদাল নিয়ে রাজধানীর এক 
প্রজার বাড়ীতে দেওয়ালে সিদ দিয়ে চুরি করতে গেল। যে ঘরে 
রাজা সি'দ দিচ্ছিল, লে ঘরের মালিক ও তার স্ত্রী মাটি কাটার শব্দ 
শুনে জেগে উঠল। রাজা যেই সি'দ পথে ঘরে ঢুকেছে, অমনি 
তারা চোরকে ধরে ফেলল । তারপর চোরকে উই মার। মারের 
চোটে রাজা নিজের পরিচয় দ্বিল। পরিচয় শুনে রাজাকে ছেড়ে 
দিয়ে চুরি করার কারণ শুধাল তারা । রাজ! তখন নব কথা বলল। 


(১২৮) 


জামাই-এর কথা পরখ করতে গিয়ে রাজা অপমানিত হলো, তাই 
রাগে, ছুঃখে রাজা ছোট জানাই-এর প্রাণদণ্ড দিল। এই কথা 
শুনে ছোট মেয়ে বলল, তার জামাই যে তাকে বলেছিল “ধর! 
পড়লে জীয়ন্তে মরা” হবে । এই কথা শুনে কন্যার উপরও রাজা 
রেগে গেল। কন্যাকে রাজা বনবাসে দিল । রাজকন্যা তখন ছয় 
নাসের গর্ভবতী । রাজা কন্যার হাতে তার শীলমোহরযুক্ত একটা 
লিখন লিখে দিল | 
* লিখন € 

“চুরিবিদ্ভ। বড় বিছ্য|”__ এই কথা তুমি বা তোমার পুত্র অথবা 

কন্য। কোনদিন যর্দি আমার নিকট প্রমাণ করতে পার, তাহলে 

সেদিন হতে এই লিখন বলে তুমি বা তোমাৰ পুত্র অথবা বন্তা। 

হবে এই রাজোর রাজা । আমি সেদিন স্বেচ্ছায় বাজা ছেড়ে 

দিয়ে চলে যাব |” 

লিখন শেষে নিজের নাম দস্তখত করে, তাতে রাজকীয় শীল- 
মোহর দিয়ে কম্থার হাতে দ্িল। তারপর একটি পাঙ্ধীতে চাপিয়ে 
কন্যাকে রাজ্যের নিকটবতাঁ এক গভীর বানের মাঝে রেখে এলো | 
স্বামীহার! বিধবা রাজকন্যা বনের মধ্যে পাঙ্কীর উপর বসে কাদতে 
লাগল । 
একাকিনী রাঁজকন্ত। কমল। পান্ধীর উপর বসে কাদছে, আর 

কাদছে। কান্স। তার শেষ স্কুয় না। কিছুক্ষণ পর এক কাঠুরে 
সার্দীর বনে কাঠ কাটার জন্য সদলে এসে হাজির হলো । বিজন 
বনে, পাঙ্ধীর মধ্যে কান্নারত এক রূপবতী কন্যা দেখে তারা৷ অবাক 
হয়ে গেল। সার্দীর তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কমলা সর্দারকে 
জানাল তার সব ছু্খের কথা । কাঠ কাটা শেষে সর্দার তাকে 
নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে কন্তান্সেহে পালন করতে লাগল । 
কিছুদিন পর কাঠুরের বাড়ীতে কমলা একট! পুত্র সন্তান প্রসব 
করল। যেমন নাক, তেমনি চোখ,প্লগোলাপের পাপড়ির মত ঠেট, 
আর সুন্দর চেহারা দেখে সকলে খুব খুশী । কন্যাও পুত্র পেয়ে সব 


(১২৯) 


ছুখ ভূলে গেল। তিলে তিলে সেখানে মানুষ হতে লাগল কমলার 
ছেলে । ছেলে পাঠশালায় যায় আর কাঠুরে ছেলেদের সাথে 
খেলা করে । ছেলেটি একদিন কাঠুরে ছেলেদের সঙ্গে চোর পুলিশ 
খেলা করছে । ছেলেটি সেজেছে পুলিশ আর কাঠুরের ছেলের। 
সেজেছে চোর । শিশু বয়সে খেলাচ্ছলে চোর ধরে এমন ভাবে 
বিচার করছে যে, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে রাজকীয়ত।। একদিন 
বুদ্ধ রাজা সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ছেলেটির খেল। দেখে মুগ্ধ 
হয়ে গেল। কিন্তু সে জানতে পারল না, এই ছেলে তার নির্বাসিত 
কন্যা কমলার ছেলে । রাজা ছেলেটিকে তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা 
করল । ছেলেটি উত্তর দিল, জানি না। খেলার সাথীরা এই কথা 
শুনে পাঠশালায় পড়তে গিয়ে সহপাঠিদের এই কথ বলে দিল । 
ছেলেরা! সব বলে, আমার পিতার নাম অমুক, আমার পিতার নাম 
অমুক, কিন্তু কমলার ছেলে পিতার নাম বলতে পারে না। মনের 
দুঃখে বাড়ী এসে, ছেলে মাকে সব কথা বলল ৷ ছেলের কথা শুনে, 
ছেলেকে বুকে চেপে ধরে ম৷ সব কথা বলে, ছেলেকে তার পিতার 
নাম বলে দিল। সব শুনে ছেলে চুর্িবিগ্ভা শিখতে চাইল । সে 
তার মাকে বলল, এই চুরি বিদ্যা শিখে বাপের মৃত্যুর শোধ নেব । 

কাঠুরেরা যে গ্রামে বাস করতে। সেই গ্রামের পাশের শ্রামে 
ছিল এক চোরের সর্দার । সে এখন বৃদ্ধ । তাকে গুরু ধরে, তার 
নিকটে ছেলেটি চুরিবিগ্ভা শিখতে লাগল । শৈশবে ছেলেটির মা 
ছেলেটির নাম রেখেছিল গোপাল । সে গুরুর কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে 
চুরি বিদ্ভা শিখতে লাগল । এক বংসর ধরে নে চুরি বিদ্যার 
প্রাথমিক বিদ্যা! শিখে ফেলল । গুরু বলল, বাব! গোপাল ! আমার 
যা বিছ্য। সব তোমাকে শিখেয়েছি। আমাকে গুরু দক্ষিণ। দিতে 
হবে। গোপাল বলে কী দক্ষিণ দিব ? 

গুরু বলল, আগামী শনিবার অমাবস্যা । এ দিন রাতে 
আমি ঘরে শুয়ে থাকব । ঠিক আমার বুকের উপর টাঙানো 
থ'কবে বড় একটা কাসীর থালা । থালায় থ)কবে জল । জলের 
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নীচে থালার মধ্যস্থজে থাকবে একট! রূপোর টাকা । এই টাকা 
এমনভাবে চুরি করতে হবে, যেন এক ফেটা জল গায়ে না পড়ে। 
গোপাল বলল, বেশ তাই হবে গুরুদেব । 
গুরু চোর সর্দার শোবার আগে ঠিক তার বুকের উপর একটা থাল৷ 
ঝুলিয়ে রাখল। তারপর তাঁতে জল ঢেলে, ঠিক তার মধ্যস্থলে 
বেখে দ্রিল একট রূপার টাকা । গুরু ঘুমিয়ে পড়ল। গোপাল 
দরজার ফাঁকে আঙ্গুল চালিয়ে ধীরে ধীরে খিল খলে, আরও ধীরে 
নিঃশব্দে দরজ। খুলে ভিতবে ঢুকল । গুরু তখন ঘুমে মগ্ন। সে 
কোচরে করে নিয়ে গিয়েছিল ছাই । সেই ছাই সে টাকার চারি 
পাশে হাতে করে দিয়ে দিল। জল শুষে গেল। অতি ধীরে 
টাকাটি তুলে ধীরে ধীরে দরজা লাগাল ' তারপর আঙ্গুল চালিয়ে 
খিলটি লাগিয়ে দিয়ে পালিরে এলে। | গুরু ঘুম হতে উঠে ঝোলান 
থালা! ও নিজের বুক পরীক্ষ। করে জলের দাগ দেখতে পেল ন।। 
ভাবল, আজ গোপাল চুরি করতে আসে নাই। গোপাল সকালে 
এসে গুরুর চরণে টাকাটি রেখে প্রণান করল । এই দেখে গুরু 
অবাক। গোপাল গুরুকে টাকা চুরির কথ! শুনাল। গুরু শুনে 
বলল, তুই বড় চোর হবি। তবে আমার বিদ্ধ শেষ। 

গোপাল আরও ভালভাবে চুরি বিদ্যা শিক্ষার জন্য সেই পর- 
গণায় ষে বড় চোর তাঁর নিকট গেল। এ চোর পূর্বের চোরের 
চেয়েও বড়।- তবে সেও বুড়ে। হয়েছে। গোপালকে সে-চৌ্য 
মন্ত্র দিয়ে চুরি শেখাতে লাগল । এক বৎসর ধরে গোপাল তার 
নিকট চৌর্য বিদ্যার নানা! কলা কৌশল শিখল। শিক্ষা শেষ হ'লে 
গুরু শিষ্যের নিকট গুরু দক্ষিণ চাইল। এবারের গুরু দক্ষিণা 
হলো গাছের ডালে চিল বসে ডিমে তা দিবে । গাছে উঠে সেই 
ত।-দেওয়। ডিম তুলে আন্তে হবে । ডিম এমনভাবে আনতে হবে, 
চিল যেন জানতে না পারে। বনের ধারে গাছের ভালে ছিল 
চিলের বাস। ৷ একটা চিল সেখানে বসে ডিমে তা দিচ্ছিল । গোপাল 
কালিঝুলি মেখে সার! গায়ে পাতা যুক্ত লতা জড়িয়ে ধীরে ধীরে 


(১৩১ ? 


চিলের বাসার পিছনে গিয়ে নিঃশবে বল । তারপর ছুটি আদ্গুল 
ঢুকিয়ে দিল অতি ধীরে । সেই ছুটি আঙ্গুলে তুলে আন্ল একটা 
ডিম। চিল তায়ে বসে থাকল, কিছুই জানতে পারলে না। সেই 
ডিম গুরুর হাতে দিল। গুরু ডিমটা সিদ্ধ করে খেতে বলে দিল। 
গুরু বলল, তুমি হবে সবচেয়ে বড় চোর । গুরু শিষ্কে বলল, 
আমার বিগ্ভ। শেষ। গোপাল আরও চুরিবিচ্। শিখতে চাইল । 
এ গুরু বলল; এখান থেকে পঞ্চাশ কোশ দূরে আছে এক শহর। 
সেই শহরে ভীছে একক অতি বৃদ্ধ চোর । সেষাকে তাকে বিছ্। 
শেখায় না। পরগণার চোর তাকে একট] লিখন লিখে দিল । 
সেই লিখন শিয়ে গোপাল গি'য় হাজির হলে! সেই বৃদ্ধ চোরের 
কাছে। বৃদ্ধ চোর সব শুনে তাকে চৌধবিছ্য। শিক্ষা দিতে শুরু 
করল। 

পাঁচ বৎসর ধরে সে নিষ্ঠার সঙ্গে চুরি বিদ্য। শিখল । শিক্ষা 
শৈবে পরীক্ষা ও গুরু দক্ষিণা । এবারের দক্ষিণা থাল! হতে টাক! 
ব। তায়ের ডিম চুরি নয়। এ পরীক্ষা কঠিন। সেই শহরে ছিল 
এক জাগ্রত ডাকাতে কালী । এই কালীর একটা মানসিক পাঠ 
ছিল। গুরু বলল, এই পাঠা এমন ভাবে চুরি করে কেটে খেতে 
হবে যে, মা কালী যেন জানতে না পারে । গোপাল এখন চতুর 
চোর, ম। কালীর পাঠা খাবার আয়োজন সে করতে লাগল । তারপর 
একদিন সে পাঠ। খেয়ে ফেলল । ম। কালী পাঠা দেখতে ন। পেয়ে 
রেগে আগুন। যে তার পাঠা খেয়েছে, তাকে সে কঠিন শাস্তি 
দেবে। প্রথমে লোহার খাঁড়ালদের ডাক। হলো, কে পাঠা কেটেছে 
বলার জন্ত । কেহ বলতে পারে না। তারপর চন্দ্র, সূর্ধকে ডাকা 
হলো, তার! বলল, আমর! যতক্ষণ আকাশে ছিলাম ততক্ষণ পাঠা 
কাট। দেখি নাই। ভাক। হলে! আগুন, মাটি ও ধাতু নিষ্মিত 
ইাডিকে, ডাকা হল জলকে । আগুন বলে র1ধি নাই, জল বলে, 
সিদ্ধ করি নাই, হাঁড়ির বলে আমাদের গর্ভে রেখে রীধ। হয় নাই । 
তখন ম! কালী বলল, যে আমার পাঁঠা খে,য়ছিশ আমার নিকট আয, 
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আমি বর দিব | বৃদ্ধ গুরুকে সাথে নিয়ে গোপাল মা কালীর কাছে 
হাজির হয়ে জোড় হাতে দাড়াল। মা কালী বলল, কিভাবে পাঠা 
খেয়েচিস বল । গোপাল বলল, পাঁঠি। কেটেছি সূর্য অস্ত গিয়েছে, 
&াদ উঠে নাই সেই সময়। ম। কালীর হাতের খাঁড়ায় কেটেছি 
যার জন্য সে ভয়ে বলেনি। মরা ফেলা ছুতো হাড়ি ধুষে, ধান 
ভিজে জলে আতুরের কঠোর অশৌচ আগুনে রান্না করেছি । যার 
জন্য কেহ সাক্ষ্য দিতে পারে নি। এই কথা শুনে মা কালী তাকে 
বর দিল, চুরি করার সময় তোকে কেহ ধরতে পারবে না। গুরু- 
শিয়া মা কালীকে প্রণাম করল । 

চুরি বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে মায়ের নিকট হতে লিখনটি নিয়ে 
দিয়ে দাছুর রাজ যাবার আয়োজন করল গেপাল। তৎপূর্বে সে 
দাদুকে লিখল, এক বড় চোর তোমার গাঁজ্যে চুরি করতে যাবে, 
বল থাকেতে। তাকে আটকাও। রাজা সব শুনে গেটে গেটে 
পাহাড়া বসাল । ছুই রাঁজোর মধ্যে আছে এক নদী। বিনা আন্ু- 
মতিপত্রে পারাপার নিষিদ্ধ হলে বিদেশীর । গোপাল নদীর এপাড়ে 
অন্য রাজ্যের ছোট শহরে নানা কাজ করতে লাগল । একদিন এলে। 
এক মাছুর বিক্রেত। । সে যাবে নদীপারের রাজো মাছুর বেচতে । 
কিন্তু তার এক বোবা মাছুরের একটা লোক দরকার । গোপাল 
মজুরীর বিনিময়ে নাছুর বয়ে দিতে রাজী হলো ৷ মাছুর বিক্রেতা! 
'তার ও ত্বার যুনিশের জন্য নৌকা পাড়ের ছাড়পত্র যোগাড় করল। 
এইভাবে এাছুর বিক্রেতার সঙ্গে নদী পার হয়ে একট। গাড়ীতে 
মাছুর তুলে দ্িল। নদীর ধারে মাঠ । মাঠে চাষীরা চাষ করছে । 
মাঠের শেষে নগরের সিংহদ্ধার দেখ। যাচ্ছে । নগরে ঢোকার ছাড়পত্র 
তার নিকট নাই । এক স্থানে সে দেখল এক বৃদ্ধ চাষী জমিতে লাঙ্গল 
দিচ্ছে। বুড়ে। ক্রান্ত, ছেলেপিলে নাই । জলখাবার গামছায় 
বাধা । বুড়োর জমির আলে গোপাল বসল ও সুখ ছুঃখের কথা 
বলতে লাগল । বুড়ো জল খেতে এলো । গোপাল ততক্ষণ তাঁর 
লাঙ্গলটা বয়ে দিতে চাইল । বুড়ো রাজী হলো৷। বুড়োর জমির 
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আলে ছিল একটা বটগাছ । তার ছায়ায় জলখাবার খেয়ে গামছাটা 
বিছিয়ে বুড়ো একটু গ।-গড়। দিয়েছে, আর বুড়ো ঘুমিয়ে পড়েছে । 
গোপাল তখন লাঙ্গলটা কাদালে দিয়ে জোয়ান বলদ ছ্বটোর পিঠে 
মেরেছে ছুই বাড়ি। গরু ছুটে। ঘরমুখো হয়ে ছুটতে লেগেছে । 
সেও গরু দুটোর পিছনে পিছনে শহরের সিংহদ্বারে ঢুকে পড়েছে। 
তারপর গরু ছুটো৷ ছেড়ে দিয়েছে । এদ্রিকে বুড়ো ঘুম হতে উঠে 
দেখে গরু নাই জমিতে । কাদাল! লাঙ্গল নিয়ে গরু ছুটে! ছুটছে । 
বুড়োও ছুটতে লেগেছে ।  শহারে ঢুকে লাঙ্গল গরু নিয়ে সে বাড়ী 
চালে গেল । 

পথের ধারে ছিল এক পরামাণিকের চুল কাটার ঘর । গোপাল 
পরামাণিকের ঘরে গিয়ে বসল ও শুধাল, ভায়! চার টাকার ছাট 
হাটতে পারবে ? 
পরামাণিক £ হ্য। পারব | 
পরামাণিক গোপালের চুল ছ্াটতে লাগল । চুল ছাট। শেধ হালে 
বলল, এতে] চার টাকার চুল ছাট। হয় নাই। যাক চার টীকাই 
দিব। তোমার কাছে একশে। টাকার ভাঙ্গানী আছে? 
পরামাণিক ; না। 
গোপাল বলল, তোমার একট! ছেলে পাঠিয়ে দাও টাক! ভাঙিয়ে 
তার হাতে টাকা দিচ্ছি। গোপাল নাপিতের ছেলেকে নিয়ে ঢুকল 
এক মিষ্টির দোকানে । দোকানদারকে বলল, ছু'ঠোডা ভাল মিষ্ট 
দাও। তার! তাই দিল। নাপিতের ছেলে ও গোপাল সেই মিষ্টি 
খেয়ে বলল, ছু'সের মিষ্টি বেধে দাও । ময়রা ছু'দের মিষ্টি বেঁধে 
দিল। দাম কত, শুধিয়ে বলল, একশে! টাকার ভাঙ্গানী আছে? 
ময়রার হোট দেকান বলল, ন। ভাঙ্গাণী হবে না । গোপাল বলল, 
আমার ছেলে থাকল, টাক! ভাঙ্গিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। মিষ্ট নিয়ে 
একজন নজুরকে ছুটে। টাক! দিয়ে তার সঙ্গে যেতে বলল। মঞ্ুর 
নিয়ে সে ঢুকল একট। বড় কাপর দোকানে । বলল দু'হাজার 
টাকার ধৃতি, শাড়ী, জাম! ধেঁধে দাও, কিনব। কাপড় বেঁধে দিল 
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দোকানদার । বলল এরুটা ধুতি দেখি। একট! ভাল ধুতি নিয়ে 
সে বলল, আমি ধুতিটা একটু দেখিয়ে আমি আমার ভাইকে, সে 
পাশের দোকানে মিষ্টি খাচ্ছে। তারপর এখুনি এসে টাকা দিয়ে 
কাপড় নিয়ে যাব । থাকল আমার লৌোক। মজুরটি বসে থাকল। 
মিষ্টি আর কাপড় নিয়ে গোপাল অন্য দিকে চলে গেল। ক্রমে 
নাপিত, ময়র! ও কাঁপড়ওয়াল। সব জানতে পারল । চোর এসে 
গিয়েছে বলে একটা সোরগোল উঠল। এদিকে গোপাল ধুতি 
জাম! ভাল ভাবে পরে মরিষ্টিব হাঁড়ি ও নতুন কাপড়টা থলেতে ভরে 
বাজার ছাড়িয়ে একটা পাড়ায় এসে তার মাসীর খোজ করতে 
লাগল । গোপাল বলল, খুব ছোটতে এই পাড়ায় আমি আমার 
মায়ের সঙ্গে বড় মাসীর নিকট ছিলাম। সেই পাড়ায় ছিল এক 
বুড়ী। সেখাকে একা। তার এক বোন ও বোনপো ছিল । 
তারা এক সময় কিছুদিন তার নিকটে ছিল। পাড়ার লোকের! 
বুড়ীর বাড়ীতে গোপালকে নিয়ে গেল । বুড়ীকে গোপাল ধুতি ও 
মিষ্টির হাড়িট! দিল । 

এই বুড়ী রাজ বাড়ীতে কাজ করত। সে এসে বৈকালে 
বোনপো।কে বলল, বাবা রাতে বেরিয়ো না। শহরে এক বড চোর 
এসেছে শুনে এলাম । সে নাপিত, ময়রা ও এক কাপড়ের দোকানে 
চুরি করেছে । আজ রাতে রাজার কর্মচারী সাত ভাই পালোয়ান 
শহরে রুণ দেবে । গোপাল শুধাল, তাদের বাড়ীতে আর কে 
আছে? বুড়ী বলল, তাদের একট। ছোট 'বোন আছে। বহুদিন 
বিয়ে হয়েছে, তবে জামাই অনেকদিন আসেনি । রাতে গোপাল 
কোচানে। ধুতি জামা! পরে, জামাই সেজে হাতে এক হাড়ি মিষ্টি 
শিয়ে পালোয়ানদের বাড়ী গেল। বাড়ীর দরজাৰ নিকটে ছিল 
একটা থাম । থামের-আড়ালে সে লুকিয়ে রইল । ঘোড়ায় চেপে 
মাত ভাই পাহারাওয়াল। বেরিয়ে গেল। গোপাল জামাই সেজে 
তাদের বাড়ীতে ঢুকল । অনেকদিন পর জামাই এসেছে । বাড়ীতে 
ভাল খাবার তৈরী হলো । সাত বৌ ননদাকে নানা রকম সোনার 
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গহনা, সোনার কাজ-কর। শাড়ী পরিয়ে জামাইয়ের কাছে পাঠিয়ে 
দিল। গোপাল তার ইজ্জত নষ্ট'করল না। সে ঘুমিয়ে গেলে তার 
সব গহনা একে একে খুলে নিল, তারপর সোনার কাজ-করা 
কাপড়টাও খুলে নিয়ে মেয়েটাকে উলঙ্গ রেখে গহনা ও কাপড় নিয়ে 
অন্য পথে চম্পট দিয়ে মাসীর বাড়ীতে শুয়ে পড়ল । অনেক রাতে 
জেগে উঠে স্বামীকে ঘরে না পেয়ে, নিজেকে গহনাহীন উলঙ্গ দেখে 
মেয়েটি কাদতে লাগল । বৌদিরা ছুটে এুলা । সব দেখে সঙ্গে 
সঙ্গে কাপড় এনে পরতে দিল । ভোর রাতে সাত ভাই এসে সব 
শুন্ল। রাজ! শুন্ল। সাত ভাই পালোয়ান পাহারাদারদের 
রুণ দেওয়া বন্ধ হলো । রাজ। হুকুম দিল _- আজ রাতে শহর 
কতোয়াল এক! পাহারা দেবে । কারণ অধিক সন্গ্যাসীতে 
গাজন নষ্ট । 

বুড়ী এসে বোনপৌোকে বলল, সব কথ। ৷ সব শুনে গোপাল 
বলল, কতোয়ালের কে আছে? বুড়ী বলল, তার এক ভাইপো 
আছে, ৬।৭ বৎসর হলে। আসেনি, থাকে কোথাকার এক শহরে, 
তোর মত বয়স। তুই বাবা দ্রিনে যেখানে যাবি যাস, রাতে 
কোথাও যাস্‌ না । না মাসী, আমি রাতে কোথাও যাব না । দেদিন 
সন্ধ্যার পর কতোয়ীলের ভাইপো! সেজে তার বাড়ীতে গেল 
গোপাল। বহুদিন পর ভাইপোকে পেয়ে কাকা খুসী। কতোয়া- 
গলের কোন সন্তানাদি ছিল না। এদিকে কতোয়াল তৈরী হচ্ছে 
শহরে রুণ দেবার জন্য । এই দেখে ভাইপোবেশী গোপাল শুধাচ্ছে 2 
কাকা, কোথায় যাবে? 
কাকা ; শহরে এক বড় চোর এসেছে, সে কাল সাতভাই পালো- 
য়ানদের বাড়ীতে চুরি করেছে । রাজা আমাকে এই চোর ধরার 
হুকুম দিয়েছে । ডাই চোর ধরতে যাচ্ছি। 
ভাইপে। £ আমি যাব তোমার সঙ্গে । 
কাকা £ না তোমাকে যেতে হবে না। বড় চোর, কখন কি হয়। 
কিন্ত ভাইপো নাছোড় বান্দা । শেষে ভাইপোকে নিয়ে কতোয়াল 
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শহরে বেরুল। তারা“ছুইজনে বড় বড় রাস্তা জেলখানা, রাজবাড়ী 
আসপাশ পাহারা দিতে লাগল । ভাইপো র ব্যবহারে কাকা খুসী । 
একক্থানে ভাইপো দেখল একটা যন্ত্র। ভাইপো বলল, এটা কি? 
কাক! ; এটা ছুট বন্দীদের ধরে রাখার যন্ত্র। এই চাকটা! ডাইনে 
ঘোরালে এট। উঠে পড়বে । এর নীচে ছুষ্ট চোরদের রেখে বাঁয়ে 
ঘোরালে এটা চোরের বুকে চেপে বসে যাবে । ভাইপো যন্ত্রটার 
কাছে শুয়ে পড়ে যন্ত্র পরখ করতে চাইল । কাকা বলল, না 
কৌথায় বুকে পিঠে লাগবে । আমি এর নীচে শুচ্ছি, তুমি চাকাট। 
বাঁদিকে ঘোরাও। কতোয়াল যেই শুয়েছে। গোপাল আচ্ছ। 
করে কয়েক পাক্‌ দিয়ে কতোয়ালকে বন্দী করে চলে গেল মাসীর 
বাড়ী। 

সকালে বন্দী শহর-কতোয়ালকে উদ্ধার কর৷ হলো । বুড়ী 
রাজ বাড়ীতে কাজ করতে গিয়েছিল । সে সব কথ! বোনপোকে 
বলল। আর বলল, আজ ব্বয়ং মন্ত্রী শহর রণ দেবে। গোপাল 
বলল, মাসী মন্ত্রীর কে আছে? মাপী £ মন্ত্রীর কেউ নাই । তাবে মন্ত্রী 
খুব শিবের ভক্ত । শিব তার ইস্ট দেবতা । শিব পুজা না করে 
মন্ত্রী কিছু করে ন| | 

মন্ত্রী শিবপূজা করে রাত্রে চোর ধরতে গেল। এ দিকে 
গোপাল এক গোয়ালার ঘর হতে খুলে আনল একটা জোয়ান 
ষশড়। তাকে নিয়ে গেল এক তে-মাথার রান্তায়। সেখানে 
থলেতে করে আনল এক থলে খোল । খোল খেতে দিল তাকে । 
খোল খেয়ে ঝণড়টি তার সামনে শুয়ে পড়ল। গোপাল শিব.সেজে 
গাজা খেতে লাগল । তার পরনে বাঘছাল, মাথায় জটা, হাতে 
ত্রিশূল, জটার উপর বীক৷ একফালি টাদ। রুণ দিতে মন্ত্রী তে-মাথার 
মোড়ে এসে হাজির । এখানে শিব দেখে সে গড় হয়ে প্রণাম 
করল। গোপাল শিববেশী। বলল, আমি তোর ইষ্ট দেবতা । 
তোর পুজায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তোকে বর দিতে এসেছি। তোর অক্ষয় 
স্বর্গ লাভ হবে । আমার এই ষাড়ের পিঠে চেপে চোখ বন্ধকরে 
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বস। এই ষড় তোকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাবে। বাড়ের পিঠে 
মন্ত্রীকে চাপিয়ে দিতেই, বড় তাকে নিয়ে গোয়াল ঘরে চল গেল। 
দড়ি খোল! ষাড়। অন্ত গরুদের গৌতাতে লাগল । সব গরু 
দড়ি ছিড়ে গৌতা৷ গৌতি করতে লাগল। গরুদের হটপট শব্দ 
শুনে গোয়ালার! ছটে এলো গোহালে। এসে দেখে এক গরু 
চোর । চোরকে ধারে ফেলল তারা । তাকে গোয়ালের খুঁটিতে 
বেঁধে রাখল । সকাল হলে দেখল মন্ত্রী। তখন তারা এর কারণ 
গুধাল। মন্ত্রী রাতের সব খবর বলল । সব দেখে শুনে রাজ। 
বলল, আজ রাঁতে আমিই পাহারা দেব । 

দিন গেল রাত এলো । রাজ রাজ পোশাক পরে ঘোড়ায় 
চড়ে শহর রুণ দিতে বেরুল। কীরদর্প ভরে রাজা খুঁজে বেড়ায় 
চোরকে । মাসীর নিকট রাজার পাহারা দেওয়ার খবর শুনে ছেঁড়া 
কাপড় পর! এক গরীব সেজে রাস্তার পাশে একটা ভাঙা ঘরে জাতা 
ঘুরিয়ে গম ভাঙতে লাগল । পাহারা দিতে দিতে রাজ! জাতা- 
ওয়ালার নিকট শুধাল, এদিকে কোন লোককে যেতে দেখছিস্‌ ? 
জতাওয়াল। বলল, হুজুর যখন পূর্বমুখে গেলেন, আর একটা লোক 
চকিতে পশ্চিম মুখে চলে গেল। কথা শুনে রাজা পশ্চিম মুখে 
ঘোড়। ছুটাল। কিন্তু দেখা পেল না । ফিরে এসে আবার শুধাল, 
কইরে বেটা, দেখতে পেলাম না । সে বলল, হুজুর যেই আপনি 
পচ্চিমে গিয়েছেন, আর বেটা পূর্বদিক চলে গেল। এই ভাবে 
পূর্ব পশ্চিমে রাজা! অনেকক্ষণ ফিরল। রাজা বলল, তুই 
আমার পোশাক পরে ঘোড়ায় চাপ, আর আমি তোর পোশাক পরে 
এখানে থাকি। তাহলে বেটাকে ধরে ফেলব । তাই হলে! । 
গোপনণল রাজার পোশাক পরে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ী চলে 
গেল। রাণী দরজ। খুলে দিল। গোপাল দরজার উপর লিখনটি 
আঁটি! দিয়ে এটে রাণীর পাশে শুয়ে পড়ল। অকাল হলে ছে'ড়! 
কাপড় পরে রাজ। এসে হাজির । রাজা যেই ঘরে ঢুকতে যাবে, 
অর্সনি গোপাল বলল, এ রাজ্য আমার, ভুমি দূরে চলে যাও । 
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রাজ! দেখে এতো সেই জ'তাওয়ালা ! রাজা বলল, বেটা তোর 
প্রাণদণ্ড দেব । তুই চোর, তুই আমার সঙ্গে রহস্য করছিস। 
গোপাল বলল, দরজায় কী লেখা আছে পড়। রাজা নিজের 
'লিখনটি' পড়ে সব জানতে পারল। তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে 
ধরে কাদতে লাগল । 

তারপর রাজা তাকে “চোর চক্রবর্তী" উপাধি দিয়ে সিংহাসনে 
বসাল। নতুন রাজা তার মাকে কাঠুরে সর্দারের বাড়ী হতে নিয়ে 
এলো । তারপর কাঠুরে সর্দার ও বুড়ী মাসীকে অনেক কিছু 
ইনাম দিলু । 


[ বর্ধমান জেলার কাটোয়! থানার, একাইহাট গ্রামের আবুল 
কাদের খানের নিকট হতে সংগৃহীত | ] 
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॥ সতী কমলা ॥ 


চন্দনপুর গ্রামে ছিল এক ত্রাক্গণ পণ্ডিত। স্বগ্রামে এবং ভিন্ন 
গ্রামে তার ছিল আনেক শিষ্য । শিষ্যরা তাকে গুরুদেব বলে 
ডাকতে।। তাই সকলের নিকট তিনি গুরদব নামে পরিচিত। 
গুরুদেব কয়েকটা দূর গ্রামে শিষ্য বাড়ী যাবেন। স্বগ্রামে সদানন্দ 
নামে তার একটি যুবক শিষ্য আছে। সদানন্দ চাধী। ছুটো ভাল 
বলদ আছে। আছে গোগাডী ও টগ্নর। গুরুদেব সদানন্দকে 
বলল, তোমার গাড়ীতে করে আমাঁকে শিষ্য বাড়ী নিয়ে যেতে হবে । 
সদানন্দ বলল, নিয়ে যাব তবে পথে যা! দেখবো তার মানে বলে 
দিতে হবে! গুরুদেব বলল, বেশ তাই হবে। তারপর যাবা 
আগের দিন সদানন্দ গাড়ী বাঁধল, অর্থাৎ গাড়ীর উপর টগ্পর চাপিয়ে 
রস! দিয়ে গাড়ীর সঙ্গে বাধল । টগ্সীরের মধো গাড়ীর উপর লম্ব। 
লম্বা খড় পুরু করে বিছিয়ে দিল। তার উপর বিছিয়ে দিল কম্বল। 
বস্তায় ভরে নিল ছানি, সাঙ্গালে ভরে নিল দী, রুদখুলি ইত্যাদি, 
ছোট খু'তিতে ভরে নিল খৈল । গরুর ছানি খাবার ডালা, আর 
জল তোলার ছোট বাঁলতি গাড়ীর নীচে বাতার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে 
রাখল । একট লঞ্টনে তেল ভরে গাড়ীর নীচে ঝুলিয়ে দ্রিল। 
সন্ধ্যার সময় গুরুদেব বসল গাড়ীতে । সদানন্দ ছেড়ে দিল গাড়ী। 
গাড়ী চলছে চলছে। চন্দনপুর হতে গাড়ী চলছে পশ্চিম মুখে 
মেঠো পথ ধরে । অজয় নদী, রম্মুই, তেওড়া, বাঁকলশা, গণফুল, 
ভাগ্ার্গড়িয়া, নপাড়া, বিশ্রামতল! ছেড়ে চলেছে গাড়ী। পথে 
পড়ে বাকুই-বাশ ডা, তিলডাকঙ্গা, ভবানীবেড়া, শাইলোর ভাঙ্গা- 
পাড়। তারপর শামুক শেহাল। পার হয়ে বাদশাহী সড়কের 
মোড়। তখন ভোর হয়েছে স্পষ্ট সব দেখা যাচ্ছে । গুরু গাড়ী 
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হ'তে নেমে মোড়ে পড়ে থাকা দুটো মড়ার মাথায় লাথি মেরে, 
পুকুর ঘাটেশপা ধুয়ে গাড়ীতে উঠল। সদানন্দ শুধায় গুরুদেব, মড়ার 
নাঁথ। ছুটোয় লাথি মারলেন কেন? গুরুদেব বলে, ও কিছু ন! 
এমনি । সদানন্দ বলে, বলতে হাব, কেন লাথি মীরালন নচেৎ 
এখান হতেই গাড়ী চন্দনপুরের দিকে ঘোরাব। গুরুদেব বলে, 
আচ্ছ। শোন তবে; কমলগাড়েব রাঁগ। ছিল নিঃসম্তান। তাঁর ছিল 
একমাত্র রাণী নাম অসলাবহী। রাণীর সেবা করার জন্য ছিল 
এন দাসী। দাসী সারাদিন রাজবাড়ীতে রাণীর নিনট থাকাতো 
এবং সেখানে খাওয়া-দাওয়। করাত।। একদিন সকালে রাজ 
অন্তপুর হতে, রাঁজার নিকট খবর পাঠানো হলে যে দীসী কাজে 
আসে নি। রাজ। মন্ত্রীকে পাঠাল দাপীর খোজ নিতে। মনত 
দাসীর বাড়ী ৌজ নিতে গিয়ে দেখে দাসী উন্থুন জেলে রান্না 
করছে। মন্ত্রী দাসীকে বললঃ কিরে, তু উন্তন জেলে রান 
করছিস, তু তে| রাজ বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়। করিস। 

দাসী মন্ত্রীকে বলল , মন্ত্রী মশীয়, রাজা-রাণী অটকুড়োনঅটকুডি, 
ওদের মুখ দেখলে দিন ভাল যায় না, তাই রান্না কারে খোয়ে তবে 
যাব। 

মন্ত্রী; রাজা-রাণীকে তুই অটকুড়ে, অটিফুড়ি বলছিদ্‌ সাহস 
তে। কম নয় ! 

দাসী; আপাটকুড়ো, অপটকুড়িকে আ'টকুড়ো। আটকুড়ি বলব 
তাতে আর ভয়ের কিআছে? মন্ত্র কথ] না বাঁড়িয়ে রাজাকে এসে 
সব কিছু বলল। রাজার সন্তান না হওয়ায় খুব দুঃখিত ছিলো । 
মন্ত্রীও কোন সন্তান ছিল না। রাজা আর মন্ত্রী একসঙ্গে যুক্তি 
করে মনের ছুখে চলে গেল নিকটবর্তী গভীর বনে। বন পাথ 
চলতে চলতে তাঁদের সঙ্গে দেখ। হলো এক মন্ন্যাসীর। সন্ন্যাস 
তাদের দু'জনকে ডেকে কাছে বদাল। রাজ। মন্ত্রী তাঁদের দুখের 
কথা জানাল সন্ধ্যাসীকে। সব শুনে সন্যাসী রাজার হাতে দিল 
একটা লাঠি। তারপর একটা মর৷ গাছ দেখিয়ে বলল, এ মবা 
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গাছে লাঠির বাড়ি মার, মারলেই পাবি একট। কাচ। আম । আমট। 
নিয়ে আয় আমার কাছে। সন্্যাসীর কথামত রাঁজা মর! গাছে 
লাঠির বাড়ি মারলেই পেল একটা কীচা আম । আমটা এনে রাজা 
দিল সন্ন্যাসীর হাতে । জন্্যাী আমট! ছু'ভাগ করে এক ভাগ দিল 
রাজাকে, আর অন্য ভাগ দিল মন্ত্রীকে, তারপর রাজ্যে ফিরে যেতে 
বলল । বলল, তাদের ছু'জনার সন্তান হলে বন্ধু পাতাবে, আর 
নন্য। হালে সই পাতাবে ৷ যদি ছু'জনার পুত্র হয়, তাহলে শৈশবে 
তাদের বিয়ে দিতে হবে, তেননি বয়সী কন্যার সাথে । তবে রাজ- 
পুত্রেব বিষে আর একবার দিতে হবে যুবক হলে। রাজা ও মন্ত্রী 
রাজো ফিরে গেল । বৎসরান্তে তাদের ঘরে এলো ছটা পুত্র । 
সন্ত দেশের এক শিশু রাজকন্যার সঙ্গে রাঁজপুত্রের এবং আর এক 
দেশের এক মন্ত্রীর শিশুকন্যা সঙ্গে মন্ত্র পুত্রের বিয়ে দেওয়া হলে। | 
ক্রানে তাঁর। যখন যুবক হলো তখন যুবক রাজপুত্রের বিয়ে দিল অন্য 
একদেশের রাজকন্যার সঙ্গে । এই কন্ঠার নাম কমলা | 

একদিন রাজপুত্র তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে বলল, কোন শিশুকালে 
তোমার ও আমার বিয়ে হয়েছিল, তাদের কোন খবর জানি ন।, 
চল, একবার সেখান হতে ঘুরে আসি। মন্ত্রীপুত্র বলল, বেশ তাই 
হোক । 

ঠিক হলে। প্রথম রাজপুত্রের শ্বশুর বাড়ী ও পরে মন্ত্রীপুত্রের 
্াশ্ুর বাঁড়ী যাওয়া হবে। তারপর একদিন ছুই বন্ধৃতে রাজপুত্রের 
শ্বশুর বাড়ীতে হাজির হলো । রাজ! খুব খুসী, কারণ অনেকদিন 
পর জামাই এসেছে । মেয়ে এখন যুবতী হয়েছে । খুব আদর যত্ব 
হলো । অতঃপর রাতে একসঙ্গে শোবার ব্যবস্থ। হলো । রাজপুত্র 
বলল, একট! রাত বন্ধুকে নিয়ে রাজকন্ঠা সহ একই ঘরে থাকবো । 
রাজকন্য। রাজী হয় ণ।। শেষে ঠিক হলে। ঘরের একদিকে ছুটে 
খাট পাত। থাকবে । এক খাটে রাজপুত্র ও অন্ত খাটে মন্ত্রীপুত্র 
থাকবে! আর অন্য পাশে আর একটি খাটে থাকবে রাজকন্যা । 
সকলে একসঙ্গে ঘরে শুয়ে পড়ল । ক্লান্ত রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়ল । 
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মন্ত্ীপূত্র ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল । একটু রাত হলে রাজকদ্। 
দু'জনকে পরীক্ষা করে দেখল ওরা ঘুমিয়ে গিয়েছে । তখন সে 
একটা আলমারী খুলে একটা বড় বগীথাল। বার করল। সেই 
থালায় সাজান ছিল অনেক ভাল ভাল খাবার। তারপর ঘরের 
দেওয়ালের বিশেষ একন্থানে চাপ দ্িল। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এক 
পাশ ফাক হয়ে গেল। দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ পথ । মন্ত্রীপুত্র 
শুয়ে শুয়ে সব দেখছে । তারপর কনা! এক হাতে খাবার আর 
অন্য হাতে একট! বাতি নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে চলে গেল । মন্ত্রীপুত্র 
চট করে উঠে সেই সুড়ঙ্গ পথদিয়ে চলতে লাগল। দেখল নুড়ঙ্গ 
পথট! একট! বাগানে গিয়ে শেষ হয়েছে । নুড়ঙ হতে মন্ত্রীপ,ত্র 
দেখল, রাজকন্যা বাগানের মালীর সঙ্গে কথ। বলছে। মালী রাজ 
কন্যাকে গালাগালি দিচ্ছে ও বলছে আজ কেন এত দেরী ? রাজ- 
বন্য। বলল, তার স্বামী আর তার বন্ধু এসেছে । তারা না ঘুমালে, 
কি করে আসি তাই দেরী হয়েছে । মালী বলল, তুই কাকে বেশী 
ভাল বাসিস, আমাকে না তোর স্বামীকে? রাজকন্যা বলল, 
তোমাকে । তখন মালী তার হাতে একটা তলোয়ার দিয়ে বলল, 
এই তলোয়ার নিয়ে তোর স্বামীকে কেটে আয়, তবে জানব আমাকে 
ভালবাসিস। এই কথা শুনে মন্ত্রীপত্র চট করে ন্ুড়ঙ্গ পথে এসে 
নিজের বিছানায় শুষে পড়ল। এদিকে রাজকন্যা ঘরে এসে এক- 
কোপে রাজপ,ত্রের মাথা কেটে ফেলল ও নুভঙ্গ পথে গিয়ে মালীকে 
জানাল.। মন্ত্রীপ,ব্রও সঙ্গে সঙ্গে গেল। হত্যার কথায় মালী ভয় 
পেয়ে গেল। সে বলল, সকাল হলে রাজাকে বলবি, মন্ত্রীপু্র 
আমার চরিত্র হনন করতে এসেছিল । ঘুম হ'তে রাজপুত্র বাধা 
দিতে এলে মন্ত্রীপ,ত্র তাকে হত্যা করে। মন্ত্রীপ,ত্র সব শুনে আবার 
বিছানায় শুয়ে পড়ল । ঘুমিয়ে আছে মনে করে রাজকন্যা মন্ত্ীপুত্রের 
হাতে রক্ত মাখিয়ে দিল। মন্ত্রীপুত্র কিছু বলল না। সকালে 
রাজকন্তা কাদতে লাগল ও মালীর শিখানো কথা গুলো বলতে 
লাগল । কান শুনে রাজ-রাশী, পাত্র-মিত্র সব এসে হাজির । 
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ছিন্নমস্তক রাঁজপুত্রের দশ। দেখে সকলে ছুঃখিত হলো । আর 
সকলে মন্ত্রীপুত্রকে ধরে নিয়ে গেল। বিচার করে মন্ত্রীপুত্রের প্রাণ 
দণ্ডাদেশ দেওয়া হলো । মন্তরীপুত্র বলল, আমার বন্ধু যখন মরেছে 
তখন আমিও মরতে চাই । তবে মরার আগে আপনাদের আমি 
একট। মজার জিনিস দেখাব, আপনার। দেখতে চান কি না? সকলে 
বলে, হ্। দেখবে। ৷ মন্ত্রীপুত্র তখন রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র ও 
রাজকন্তাকে নিয়ে গেল সেই ঘরে, যে ঘরে গত রাত্রে তারা শুয়ে 
ছিল। ঘরে ঢুকে মন্ত্রীপুত্র দেওয়ালে চাপ দিল, সুড়ঙ্গ বের হলে। 
সুড়ঙ্গ পথে সকলকে নিয়ে গেল, সকলে দেখল সুড়ঙ্গ পথে রক্ত পড়ে 
আছে। সুড়ঙ্গ বাগানে গিয়ে শেষ হলো । দেখল, সেখানে পড়ে 
আশছে রক্ত, আর বগী থালায় ভাল ভাল খাবার, তর ঘর খোলা 
শুয়ে আছে মালী। রাজা মালীকে কর্কশ স্বরে এসবের কারণ 
শুধাল, ভয়ে মালী সব লে দিল, রাজকন্যা সব স্বীকার করল। 
রাজা মন্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে দিল। মন্ত্রীপ,ত্র বন্ধুর দেহটি একটা বড় 
ঝোলায় ভরে নিয়ে গেল। তারপর তার শ্বশুর গায়ে ঢোকার 
মুখে এক পাকুড় গাছে মৃত দেহটি বেঁধে রোখে গেল নিজের শ্বশুর 
বাড়ী। 

শ্বশুর বাড়ী যেতেই খুব আদর যত পেল। কন্যা যুবতী 
হয়েছে । খুব সুন্দরী, তবে একটু গন্ভীর । মেয়ে জামাই এক ঘবে 
শুয়ে পড়ল । মন্ত্রীপ,ত্র ঘুমের ভান করে পড়ে রইল । ভাবল এ 
কি করে দেখ! যাক। নিশি ভোর রাঁতে কন্যা উঠল এবং দেখল 
স্বামী ঘুমন্ত । তারপর কাকে একট! মাটির কলসী নিয়ে সে চলে 
গেল গ্রামের শেষে নদীর ধাবে শ্মশানে । মন্ত্রীপুজও পিছু পিছু 
গেল। মন্ত্রীপ্‌ত্র দেখল তার স্ত্রী কালীমন্দিরে ঢুকে পূজা করছে। 
পুজ। শেষে যখন সে মুখ ফিরিয়েছে, তখন দেখতে পেল স্বামীকে । 
জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে? তখন মন্ত্রীপ,ত্র তার বন্ধু রাজপ্‌ ত্র 
ও তার স্ত্রী এবং তার পরিণামের সব কথা জানাল । মন্ত্রীকন্যা! বলল, 
দুইদিন পর অমাবস্তা । এ দিন আমি রাঁজপ,ত্রকে কীচিয়ে দিব। 
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এ দিন তুমি রাজপুত্রের মৃতদেহ এখানে এনে উল্টোদিকে মুখ করে 
দাড়িয়ে থাকবে । আমি বলব, তবে ঘুরবে । নচেৎ হিতে বিপরীত 
হবে। তাই হলো, অমাবস্যা! রাতে রাজপমত্রের মৃতদেহ এনে কালী 
নন্ৰিবের সাননে রাখল মন্ত্রীপ,ত্র। তারপর পিছন ফিরে দাড়িয়ে 
থাকল । মন্ত্রীকন্য। উলঙ্গ হয়ে নদী হতে জল এনে মাকালীর সামনে 
অনেক মন্ত্র পড়ল। তারপর সেই জল রাজপুত্রের গায়ে ছিটিয়ে 
দিল। তারপর মাথার চুল খুলে উলঙ্গ হয়ে মৃতের চারিপাশে 
নাচতে লাগল । এই সময় উঠল ঝড়। কিছু বৃষিও হালে।। কনা। 
মন্দিরে ঢুকে কাপড় পরল । রাজপুত্র আড়িমুড়ি ছেড়ে উঠে বসল । 
কন্য। তখন তার স্বামীকে ভাকল। স্বামী ঘুরে দোখে রাজপুত্র বেঁচে 
উঠেছে। তখন মন্্ীপুত্র বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল। রাজপুত্র জেগে 
উঠে জিদ্ভাস। করল, এখানে কেন? মন্ত্রীপুত্র তখন রাজপুত্রকে সব 
খুলে বলল। তারপর মন্তরীপুত্রর শ্বশুর বাড়ীতে ছু'একদিন থেকে 
তারা বাড়ী ফিরল । বাড়ীতে রাজপ,ত্র কারে সঙ্গে কথা বলে না । 
মেয়েদের প্রতি এলে তার বিতৃষ্খ। এদ্রিকে সতী কমল। বাপের 
বাড়ী হতে স্বামীর বাড়ী এসেছে । কিন্তু তার শ্লেহ, ভালবাসা, 
সেবা স্বামীর মন জয় করতে পারে না । কিছুদিন পর রাজপুত্র ঠিক্ 
করল সে নৌকা পথে ভ্রমণে যাবে । একট! ভাল নৌকা সাজানে। 
হলে! । তারপর একদিন মন্ত্রীপুত্রকে নাঁজানিয়ে রাজপুত্র নৌপথে 
পাড়ি দ্িল। যাবার প্রাক্কালে সতীকমল! একটা কনকটাপার 
মাল। গেঁথে স্বামীর গলায় দিয়ে বলল আমি যতদিন সতী থাকব, 
ততদ্দিন এই মাল! অটুট থাকবে । ফুল শুখাবে ন! বা ঝরবে ন। | 
রাজপুত্র ভেসে চলল । এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। 

কিছুদিন পর রাজপ,ত্র দেখতে পেল নদীর দক্ষিণ তীরে সুন্দর 
একটি বাঁধানো ঘাট । রাজপ,ত্র সেই ঘাটে নৌকা বাধতে বলল 
মাঝিকে । ঘাটে নেমে দেখল একটা ডঙ্গ! ঝুলান আছে । পাশে 
আছে ঘ| মারার একটা দণ্ড। তার পাশে একট। চৌকে। কাঠের 
উপর খোদাই করা আছে কিছু কথা । কথাগুলি হলে। এই £ 
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'এই দেশের রাজকন্ঠাকে, চার প্রহর রাতে, ষে চারবার কথা 
বলাতে পারবে, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেওয়া হবে এবং 
অর্ধ রাজ্য দান করা হবে । আঁর ন1! পারলে বন্দী হয়ে থাকতে 
হবে ।? 

এই “লিখন” পড়ে রাজপ,ত্র ভঙ্গায় ঘ! দিল। সঙ্গে সঙ্গে 
রাজবাড়ীর লোকেরা তাকে সসম্মানে রাজবাড়ী নিয়ে গেল। তার- 
পর রাতে শুরু হালে কথা বলানো । কিন্তু চার প্রহরে রাজপ,ত্র সেট 
রাজকন্যাকে একটাও কথ! বলাতে পারল না। তাই সে বন্দী 
হলো । এ রাজকন্যা জানতে! ডাকিনী বিষ্ঠা । সেই বিস্তার বলে 
সে বুঝতে পারল এই রাজপ,ত্রের স্ত্রী সতী। তার দেওয়া মালা 
রাজপ.ত্রের গলায় অটট থাকবে যতদিন তাঁর সতীত্ব থাকবে । 
এ রাজবগ্যা যে করেই হোঁক সতী কমলার চরিত্র ন্ট করায় চেষ্টা 
করতে লাগল । 

এ রাজকন্যার" এক মাসতুতো ভাই ছিল। তাকে অনেক 
টাকা দিয়ে সতী কমলার দেশে পাঠাল, তার সতীত্ব নষ্ট করতে। 
কারণ ভার অভিশাপ ছিল, কোন দিন কোন সতীকন্যা যদি ছস্মাবেশে 
তার সঙ্গে কথ! বলতে আসে, তাহলে তার পরাজয় ঘটবে । আর 
তার সতীত্ব নষ্ট হলে রাজপ,ত্রের গলার মালায় তা বুঝতে পারা 
যাবে । ছেলেটি অনেক টাক নিয়ে সতী কমলার দেশে গেল । 
গিয়ে কমলার এক দাসীর সঙ্গে আলাপ করঙ্গ ও তাকে টাকা দিযে 
বশীভূত করল ৷ একদিন সতী কসলা নদীতে স্নানে ঘাচ্ছে। ছেলেটি 
দানীকে দ্রিয়ে বলে পাঠাল, সতী কমলা যেন একবার স্নানের ঘাটে 
তার দিকে তাকায় । সকালে সতী কমলা স্নানে গেল। ছেলেটি 
ঘাটের পূর্বদিকে একট পৈঠার উপর দাঁড়িয়ে থাকল। সতী স্নান 
শেষে একবার ছেলেটির দিকে তাকাল, তারপর চলে গেল । তারপর 
একদিন দালীকে আর কিছু টাক দিয়ে বলল, আমি অমুক স্থানে 
রাজি বাস করি, কমল! যেন একদিন রাতে আমার বিছানায় 
আমার পাশে শোয় । দাসী কমলাকে এই কথা বলল । কমলা 
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বলল, বেশ তাই হবে সেদিন রাতে সে একবার ছেলেটির পাশে 
শুয়ে এলো । ছেলেটি ঘুমিয়ে ছিল জানতে পারলো না। শোয়ার 
চিহ্ন স্বরূপ সতী কমলা, তার একট মাথার কাট! বিছানায় রেখে 
গেল। কয়দিন পর ছেলেটি আবার দাসীকে টাকা দিয়ে বলল, 
আজ যেন সতী কমলা আমার হাতে একট! পান সেজে দেয়। দাসী 
কমলাকে বলল। কমল! সেদিন ভালভাবে একটি পান সেজে 
ছেলেটির হাতে দিল। এ ছোলেটি দেশে ফিরে ডাকিনী সিদ্ধ 
তার দিদিকে সবকথা বলল । দিদি কারাগারে গিয়ে রাজপ্ঃত্রের 
গলায় দেওয়া সতী কমলার মালা দেখল । মাল! অটুট আছে। 
বলল, না সতী কমলার সতীত্ব নষ্ট হয়নি । 

সতী কনলাব স্বামী অনেকদিন ঘরছাড়া । স্বামীর জন্য সে 
চিন্তিত। তাই সে তার কয়েকজন সখীকে প,রুষ সাজাল ও নিজে 
প.রুষের ছদ্মাবেশ নিল। তারপর যেদিকে নৌকা নিয়ে তার স্বামী 
গিয়েছে, সেই দিকে গেল । কয়েকদিন নৌকা চালিয়ে মে এলে। 
ডাকিনীসিদ্ধ রাজকন্যার ঘাটে । সেখানে নেমে সে ডঙ্গা, ডঙ্গার 
দণ্ড ও কাঠের উপর লিখন দেখল । সেখানে যে সব রাজকর্ম্মচারী 
ছিল, তারা বলল, কথা বলাতে না পারার জন্য অনেক রাজপুত্র 
এখানে বন্দী জীবন যাপন করছে । ছদ্মবেশী কমলা ডঙ্গায় ঘা 
দিল। রাজার লোকেরা সসম্মানে তাকে নিয়ে গেল। রাতে 
ছগ্মুবেশী কমলা কন্যার সঙ্গে মুখোমুখি. বসে বলল, তোমাকে কথা 
বলাতে চাইনা । আমি একটা গল্প বলব, সেই গল্পে কে দোষী 
তা তোমাকে বলতে হবে । এই বলে সে রাতের প্রথম প্রহরে একটা 
গল্প বলল £ 

এক দেশে ছিল এক রাজপ,ত্র। তার ছিল শক্তিশালী ও 
বিশ্বাসী একটা ঘোড়া । ঘোড়াটি ছিল যেমন দ্রুতগামী, তেমনি 
বুদ্ধিমান । একদিন রাজপুত্র তার সেই প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে বনে 
শিকারে গেল। সার! বন তোলপাড় করে কোন শিকার পেল ন! । 
সার! বন ভ্রমণ করে রাজপুত্র শ্রান্ত ক্লান্ত পিপাসার্ত হায়ে পড়েছে । 
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খোঁজ করে ক্কোথাও জল পেল না, শেখে কিছুদূর গিয়ে বনের খারে 
দেখল একট! থেজুর গাছের গলা টাছা। সেই গল! দিয়ে দরদর 
করে পড়ছে থেজুরের রস । পিপাসার্ড রাজপুত্র দেই রস খেতে 
গেল, অননি ঘোড়াটি দিল গাঝাঁড়া। রাজপুত্র ঘোড়া হতে পড়ে 
গেল ও রেগে তলোধ়ারের এক কেপে ঘোড়াটির মাথা কেটে 
ফেলল । তারপর খেজুরের রস খেতে গিয়ে দেখে এক বিরাট সাপ 
থেজুর গাছের গল! জড়িয়ে আছে আর তার মুখ টাছ। স্থানটার 
উপরে, তার বিষ চাছ। গ। বেয়ে পড়ছে । এই দেখে সে ঘোড়াটাব 
জন্য হায় হায় করতে লাগল । আর তলোয়ার দিয়ে সাপটাকে 
কেটে ফেলল । ছন্সবেশী কমল। বলল এখানে দোধা কে? ঘোড়া, 
সাপ, না রাজপুত্র? রাজকন্যা বলল, দোষী এ রাজপ,ত্র। কারণ 
তার সব কিছু ভাঁল ভাবে দেখ। উচিত ছিল । এই ভাবে রাতের 
প্রথম প্রহর গেল । 

রাতের দ্বিতীয় প্রহরে ছল্মবৰেশী কমল রাজকন্যাকে আর একটা 
গল্প বলল 

এক গ্রামে ছিল এক গৃহস্থ ।__ স্বামী, স্ত্রীও একটা শিশুপ,ত্র 
নিয়ে তাদের সংসার । তারা একটি বেজী প.ঘে ছিল। বেজীটি 
সব সময় তাদের বাড়ীতে থাকত । একদিন গৃহস্থ গিয়েছে কাজে । 
শিশুটি দাওয়ার উপর একট। শীতল পাটিতে শুয়ে ঘুষুচ্ছে ৷ বেজীটা 
শুয়ে আছে শিশুটির নিকটে ৷ গৃহিনী গিয়েছে প,কুরে স্সান করতে । 
ইতিমধ্যে একটা কেউটে সাপ দাওয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে। 
ছেলেটাকে কামড়াবে । বেজীট। সাপটা'র সঙ্গে লড়াই করে সাপ- 
টাকে কেটে ফেলল। সাপ কাটার রক্ত, খণ্ড খণ্ড সাপের দেহ 
ছিটকে গিয়ে পড়ল ছেলেটির গায়ে। তাই বেজী গেল ওষধ 
আনতে । বেজী ওঁষ্ধ নিয়ে ফিরছে । পথে গৃহিনীর সঙ্গে দেখা । 
গৃহিনী ভাবল, বেজীর মুখে যখন রক্ত তখন বেজী মেরে ফেলেছে 
তার ছেলেকে । তাই গৃহিনী বেজীটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল । 
বাড়ী এসে দেখে ছেলে ঘুমাচ্ছে, পাশে পড়ে আছে বেজীর কাট। 
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কেউটে সাঁপ। গুঁছিনী খুব দুখে পেল। বেজীর মুখের ভিতর 
সাপের গধধ। তারপর সেই ইধধ বেঁটে ছেলেকে খাওয়ান হলো । 
বেজীটার জন্য তাঁর মন ছুঃখে ভারাক্রান্ত হলো । 
প্রশ্ন এখানে দোষী কে? বেজী, সাঁপ, না গৃহিনী ? 
রাজকন্া_-গৃহিনী | 

এই ভাবে দ্বিতীয় প্রহর শেষ হলে।। তৃতীয় গ্রহাবে ছদ্মাবেশ' 
কমল! আর একটি গল্প শুরু করল ৮ 

ভাগীরথী নদীর তীরে কল্যাণপুর গ্রাম । এই গ্রামে বাস করে 
এক কামার পরিবার । পিতা, পুত্র ও নতুন পুত্রবধূ। কিছুদিন 
হলে। কামারের স্ত্রী মারা গিয়েছে । তাই ছেলের বিয়ে দিয়েছে, 
কামার পার্শ্ব তঁ কেউগু/ডি গ্রামে । সেখানে কামারের বাড়ী তার 
কিছু দূরে মহাশ্বশ।ন। বহু দূর-্দূরীস্ত হাতে অনেক মরা এখানে 
পোড়াতে আনে । একদিন সন্ধারাত। নদীর গাবায় শিয়াল 
ডাকছে। শিয়ালের ডাকশুনে পুত্রবধূ চলে গেল নদীর দিকে। 
রাতটা ছিল ছামুচান্ষি। কানার শখাই হ'তে বাড়ী ফিরছে। 
নদীর গাবার দিকে তাকিয়ে দেখে এক যুবতী মেয়ে একটা মড়ার 
আঙ্গুল কামড়াচ্ছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে তাদের বাড়ীর 
পুত্রবধূ। কোন কথা না বলে কামার বাড়ী এলো ও গোপনে 
ছেলেকে ডেকে সব কথা বলল । আরও বলল, এই মেয়ে পিশীচী, 
কোনদিন আমাঁদের ও খেয়ে ফেলবে । পরদিন ওকে বাপের বাড়ী 
কেউষ্ট'ডিতে রেখে আয় । পরদিন একটু ভোরে বৌ নিয়ে ছেলে 
কেউগু/ড়ি যাচ্ছে । কিছুদূর গিয়ে যেখানে গা শেষ হয়ে মাঠ। 
সেই মাঠের ধারে পথ আলের পাশে একটা গর্তে একটা ব্যাঙ 
কট কট করে ডাকছে । বৌট! তার স্বামীকে বলল, এই গর্তটা 
খুঁড়ো, অনেক টাকা পাবে । বৌর কথামত মাঠের পাশে একটা 
বাড়ী হতে একট। কোদাল চেয়ে এনে গর্ত টা খুঁড়ে দেখে সত্যিই 
অনেক টাক।। বৌটা বলল, আমি সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল প্রভৃতির 
কথা বুঝতে পারি । গত সন্ধ্যায় নদীর গাবায় একট শিয়াল 
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ডাকছিল ও বলছিল একট মরার গায়ে অনেক লোনার গয়ন। 1 
গয়নাগুলে। খুলে নাও, ম্রাটা খাব। তাই কাল অনেক সোনা 
পেয়েছি । তবে মডার হাতে ছিল একটা দামী আংটি, সেট] খুলতে 
পারছিলাম না, তাই দাত দিয়ে কেটে খুলতে হলো । সব শুনে বৌকে 
ছেলেট। বাবার কথ। বলল ও কেউগ্ুড়ি না গিয়ে বাড়ী ফিরল। 
বৌ টাকাগুলি অশচলে ঢেকে খিড়কি পথ দিয়ে বাড়ী গেল, আর 
ছেলেট। সদর পথদিয়ে চলতে লাগল । একা এক বৌ বাড়ী ফিরছে 
দেখে কামার মনে করল, পিশাচী পথে ছেলেটাকে খেয়েছে ;£ এই 
বার আমাকে খাব । তাই একটা চেল। কাঠ দিয়ে বৌটার মাথায় 
মারল বাড়ী। কয়েক ঘা দ্রিতেই কৌটা মরে গেল। ছেলে বাড়ী 
ফিরে সব দেখে কাদতে লাগল এবং বাবাকে সবকথা বলল । বাবা 
শুনে হায় হায় করতে লাগল । 
ছ্মাবেশী কমলার প্রশ্ন ঃ কে দোষী? কামার, বৌ না কামার পুত্র? 
রাজকন্য। বলল, কামার দোষী । 

তিন প্রহর শেষে, যখন রাতে চার প্রহব শুরু হলো তখন 
ছন্মুবেশী কমল। আর একট। গল্প বলল £-_ 

কুন্ধুর নদীর ধারে বনের ভিতরে ছোট্ট একটা গ্রাম সিদিটি । 
এই বনে বাস করতো দুটো সাপ। একট। জাত, আর একটা 
অজাত। জাত সাপটি ভাল কিন্তু বেজাতট। খুব ছুষ্ট। তাঁরা 
কম়দিন জল খেতে পায় নি। জলাভাবে পিপাসায় মৃত প্রায়। 
জাত সাপটা একটু ঘুরে বেশ সুস্থ । অজাত বলল, তোমাকে বেশ 
সুস্থ দেখাচ্ছে, তৃমি কি জল পেয়েছ ? জাত সাপ বলল, হ্যা পেয়েছি, 
তবে সেভাবে তুমি জল খেতে পারবে না । কারণ একটা শিশু 
এক বালতি জল নিয়ে অমুক স্থানে খেলা করছে। জল খেতে গেলে 
সে তোমাকে খেলাচ্ছলে মারবে, আর তোমার যা স্বভাব তুমি তাকে 
ছোবলাবে। ছেলেটি মারা যাবে । তাই তুমি জল খেতে পারবে 
ন| বা তোমাকে সন্ধানও দিব না। মুতপ্রায় সাপ অনেক প্রতিচ্ছা 
করে বলল, কিছুতেই ছোবলাব নী । অজাত শুধাল তোমাকে 
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জঙ্গ খেতে কয় ঘা মেরেছে? জাত বঙ্গল পাঁচ ঘা। অজাত বলল 
বেশ, এখন আমাকে বলে দাও । জাত বেজাতকে পথ বলে দিল। 
বেজাত মনের আনন্দে জলপান করতে লাগল । শরীর তখন বেশ 
ভাল হয়েছে । ছেলেটা যেই পচ ঘায়ের পর ছয় ঘা মেরেছে 
অমনি অজাতের রাগ হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, জাতকে 
মেরেছে পশচ, আর আমাকে ছয়! তাই মে ছেলেটিকে ছোবলাল । 
ছেলেটি বিষের জ্বালায় মরে গেল। জাত জানতে পেরে অজীতকে 
খুব বলল । অজাত বলল, আমাকে ছয় ঘ মেরেছে আর তোমাকে 
পাঁচ ঘা মেরেছে । তাই ছোবল দিয়েছি । 
ছদ্মবেশী কমল! প্রশ্থধ করল দোষ কার? জাতের, অজাতের, না 
ছেলেটির ? 
বাজকন্য।-_-দোষ অজাতের | 

ছদ্মবেশী কমলা বলল, তাহলে চার প্রহরে চারবার কথ 
বলিয়েছি তোমাকে । রাজকন্যা পরাজয় স্বীকার করল । কথামত 
তার সঙ্গে বিয়ে হবে রাজকন্যার । কমল! বলল, আগে সব রাজ- 
কুমারকে কারাগার হতে মুক্তি দাও। তাই দিল। কমল! নিজের 
স্বামীকে দেখতে পেয়ে কাছে আনল । তারপর নিজের পরিচয 
দিল। এই রাজকন্যার সাথে স্বামীর বিবাহ দিল। 
রাজকগ্তা বলল, বল তুমি কিভাবে সতী ছিলে? কারণ আমার 
আমার ভাই-এর দিকে তুমি তাকিয়েছ, বিছানায় শুয়েছ ও হাতে 
পান দিয়েছ। 
কমল! বলল, সেদিন তাকিয়ে ছিলাম নূর্যের দিকে তোমার ভাই-এর 
দিকে নয়। বিছানায় শুয়ে ছিলাম তাকে পুত্র ভেবে যে, 
ভগবান এমনি একটা পুত্র আমাকে দিয়ো। ম! ছেলের কাছে 
শোবে কোন বাধা নাই । আর পান দিয়েছি অতিথি ভেবে, হাত 
স্পর্শ না করে। , 

এদিকে রাজপুত্রের পিতা মারা গিয়েছে । সে হলে রাজ, 
মন্্রীপুত্র হলো মন্ত্রী *আর রাজা হয়ে রাজপ,ত্র ধরে আন্ল তার 
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ব্যাভিচারিনী প্রথমা পড়ীকে ও মালীকে। তাঁদের সাথ কেটে 
রাখ! হলো ভেমাথা পথে । তাদের কৃতকর্্ের জন্য লিখে দেওয়া 
হলো তাদের মাথায় লাখি মারতে । রাজপুত্র তার ছুই পন্ধী ও 
মন্ত্রীপ,ত্রকে নিয়ে সুখে রাজন্ব করতে লাগল । সদানন্দ গল্প গুনে 
গাড়ী নিয়ে চলতে লাগল । 


| মুশিদাবাদ জেলার ভরতপ্‌,র থানার কাগ্রামের প্রীঅসীম 
কুমীর মুখোপাধ্যায়ের নিকট হ'তে সংগৃহীত 1] 
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॥ মধুমালা | 


উজানী নামেতে নগর 
সেথ! রাজা দগুধর 
তার পুত্র সোনার মদনকুমার | 
যৌবনে শিকারে গেল, 
পরীরা উড়িয়ে নিল 
নিযে গেল মধুমালার ঘব ॥ 
অজয় নদীর ধারে উজানি বলে এক রাজ্য ছিল। তার 

বাজধানীব নামও উজানী নগর | এই রাজ্যের রাজার নাম দণগ্ুধর | 
লোকলম্করে পুরী রমরম। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া 
কিন্তু সুখ নাই রাজা-রাণীর মনে । কাবণ তাদের নাই কোন সন্তান । 
কিছুদিন পর শোনা গেল রাণী গর্ভবতী । রাজ্যে বইল খশীর 
তুফান। দশমাস দশদিন পর রাণী প্রসব করল এক সুন্দর পুত্র । 
রূপে তার ঘর আলো! হয়ে উঠল। ছেলে ধীরে ধীরে শশীকলার 
মত বাড়ে। এই ছেলের নাম রাখল মদনকুমার ৷ ক্রমে মদ্নকুমার 
যৌবনে পদার্পণ করল। রাজপুত্র লেখাপড়া, অস্ত্রবিষ্ঠা, ঘোড়ায় 
চড়া সবকিছুতে পারদর্শী হয়ে উঠল। যেমনি তার রূপ, তেমনি 
তাঁর গুণ । একদিন রাজপুত্র তার বদ্ধু-বান্ধবদের বলল, চল শিকারে 
ফাই । লোকলস্কর নিয়ে নিকটব্তা এক বড়বনে শিকারে গেল 
মদনকুমীর। সারা দিন বন তোলপাড় করেও কোন শিকার পাওয়। 
গেল না । বনের মধাস্থলে ছিল এক শ্ুবৃহং সরোবর । সেই 
সরোবরের ধারে অনেক তাশ্থু খাটিয়ে রাত্রি বাসের বাবস্থা কর! 
হলো । একটি ভাল তান্বুর মধো সোনার খাটের উপর শুয়ে ক্লান্ত 
মদনকুনার ঘুমিয়ে পড়ল । 
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পরীর! গভীর রাতে স্নান করতে আসতো! এই সরোবরে। 
সেদ্রিন চার বোন __কালোপরী, ঝালোপরী, ধলোপরী ও নিদ্রাপরী 
_-পরী সরোবরে স্নান করতে এসে দেখে কারা যেন তান্ব 
ফেলেছে । নিদ্রাপরী সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দ্রিল। চাঁরবোন 
দেখল' মদনকুমার শুধে আছে খাটে । তার রূপে যেন বন আলো 
হয়ে আছে । তার রূপ দেখে চার বোন লেগে গেল ঝগড়।- কে বেশী 
স্ুন্নর উজানীর রাজপুত্র এই মদনকুমার, না ভাটী নগরের রাজা 
বাঁসীকরের মেয়ে মধুমালা ৷ তারপর পরীর। চিক করল মদনকুমারকে 
ভাটীনগরে নিয়ে গিয়ে মধুরালার পাশে রেখে দেখতে হবে কে বেশী 
সুন্দর । চাঁরপরী খাটের চার কোণ ধরে মদনকুমারকে নিমিষে 
উড়িয়ে নিয়ে চলে ভাটা নগরে । সেখানে মধুমালার খাটের পাশে 
রাখল মদনকুমারের খাট । ছুষ্টমী করে ঝালপরী ছু'জনকে জাগিয়ে 
দিল। ছু'জনার সঙ্গে হলে! ছু'জনের পরিচয়, তারপর অন্গুরী 
বিনিময় করে বিয়ে করল ছু'জনে । কিছু কথাবাতণ বলল । রাত 
শেষ হবে তাই নিজ্র। পরী আবার তাদের মধ্যে নিদ্রা এনে দিল । 
ছু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল । মধুমালার খাটে মদনকুমারকে আর মদন- 
কুমারের খাটে মধুমালাকে রেখে মদনকুমারকে উড়িয়ে এনে আবার 
বনের মধ্যে তান্ৃতে রেখে দিল । সকাল হলে মদনকুম্ার জেগে 
উঠল। কিন্ত কোথায় মধুমাল! ? রাজপুত্র মধুমালা মধুমাল! বলে 
বিলাপ করতে লাগল । তার বন্ধু-বাক্ষব বলল, এ সব স্বপ্পী। রাজপুত্র 
বলল, যদি স্বপ্ন হয় তাহলে আংটি ও খাট কেন বদল হলো। 
শিকার ছেড়ে সকলে উজানীতে ফিরে এলে । রাঁজা দগ্ুধর অনেক 
চেষ্টাকরল। বহু অম্ুসন্তান করেও মধুমালার সন্ধান পাওয়৷ গেল 
না। | 

উজানী নগরে রাজার নিকট থাকতো এক ব্রাহ্মণ । সাত 
সমুদ্র তের নদীর পারে তার বাড়ী। সে বলল, আমি মধুমালার 
দেশ চিনি সেখানে যেতে হলে বহু ধনরন্ধ দরকার । সাতট! 
বড় বড় নৌকায় অনেক ধনরত্ব, টাকাকড়ি, খাবার দাবার নেওয়া 
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হলে।। অন্য একটি “নৌকায় উঠল মদনকুমার ও ব্রাহ্মণ । এই 
নেঁকাটি মযুরপঙ্থী। শুভ দিনে নৌকা ছেড়ে দেওয়া, হলে! । নেক 
ভেসে চলল ভাটা পথে, কখনো উজানে । এই ভাবে সাত দিন 
সাত রাত নৌক। চলল | ব্রাহ্মণ ছিল কুচক্রী । সে উজ্জানী হতে 
বাড়ী ফিবতে পাবছিল না। কৌশলে সে নিজের দেশে ফিরল । 
কৌশল করে অনেক বাতে সে নৌকা ভিড়াল নিজের গীয়েব ঘাটে । 
তারপর মদনকুমারের নৌকাব মাঝি মাল্লাদেব নামিয়ে মদনকুমারের 
নৌকার নঙ্গর কেটে দিল । ঘুমন্ত মদনকুমার শ্রোতের অন্ুকুলে 
ভোসে চলল । ধনরত্ব নিয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ী চলে গেল । কিছুক্ষণ যাবার 
পর মদনকুমার জেগে উঠে সব জানতে পারল এবং নিজের ভাগোন 
উপর নির্ভর করে ভেসে চলল.। সক্ষাল হলো, নৌকা জলের বিরাট 
ঢেউ সহ্য করতে পারল না। কারণ দাড় মাঝি, হাল দাড় কিছুই 
নাই । নৌক। ডুবে গেল। মদনকুমার জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁভার 
কাটতে লাগল । তাঁরপব আলাম্ত হয়ে ভেসে চলল । ভাসাত 
ভাসতে গিয়ে এক নদীর ঘাটেব সন্সিকটে চড়ার উপর মড়ার মত 
পড়ে রইল । এই দেশটি মধুমালার ভাটানগর । 

মধুমাল। তার সখীদের নিয়ে ন্নান করতে এলো নদীর ঘাটে । 
মদনকুমারের জন্য সেও চঞ্চল হয়ে আছে । ঘাটের পাশে একট। 
লৌক পড়ে আছে দেখে সখীরা তাকে ধরাধরি করে ঘাটে আনল। 
কাদা পলি ভাল করে ধুয়ে মুছে দিল। তারপর শুকনো কাপড় 
পড়াল। উভয়ে উভয়কে চিনতে পারল । উভয়ের হাতে আংটিও 
ছিল। মধুমাল। গৌসাঘরে গিয়ে খিল দিল । রাজা রাণী গেৌসা- 
ঘবের দ্বাবে গিয়ে মনের কি বাসনা শুধাল। মধুমালা বলল কুড়িয়ে 
পাওয়া এই যুবককে সে বিয়ে করতে চায়। তাই হালো। ৷ রাজকন্। 
মধূমালার সঙ্গে মদনকুমারের বিয়ে হয়ে গেল। পরে তার পরিচয় 
পেয়ে রাজ। খুশী হলে! । সেখানে কয়েক মাস থাকার পর বাড়ী 
ফেরার জন্য মদনকুমারের মন খারাপ করতে লাগল । কিন্ত কিভাবে 
দেশে ফের দায়! মধুমাল! বলল, আমার বাব! রাজা বাসীকরের 
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একটা হংসা পাখী আছে। এই হংসাপাখী তুমি চেয়ে নাও। এই 
পাখীর পিঠে চেপে বব আমরা । হংসা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে 
যাবে । তাই হলো, রাজার জামাতা৷ মদনকুমারকে হংসাপাখী দান 
করল। হংসাপাখীর পিঠে চেপে মধূমাল। ও নদনকুমার উজানীব 
দিকে আকাশ পথে যাত্র। করল । 
এদিকে মধুমাল। ছিল পুর্ণগর্ভা । হংসাপাখী তাদের নিয়ে খুব বেগে 
উড়ে চলছে। কিছুদুর যাত্রার পর নধুমালান প্রসব বেদন। উঠল । 
মধুমাল! বলল, হংসা নীচে নামো, আমার প্রসব বেদনা উঠেছে। 
কিন্ত চারিদিকে জল, কোথায় সে নামবে! অবশেষে এক চডাব 
উপর তরু তর্‌ করে নেমে পড়ল হংস| | সেখানে মধুমাল! যমজ সন্তান 
প্রসব করল । একটির নাম টাদ আহতাব, অন্যটির নাম মধুন্মদন 
প্রসবের পর শীতে কাপতে লাগল মধুমাল। | হংসাপাখাকে আগুনের 
খোঁজে পাঠাল। হংসা গিয়ে এক নলুয়ার ঘরে বন্দী হলে! ৷ চড়ার 
উপর রইল ছুই পুত্র নিয়ে মদনকুমার আর মধুমালা। মধুমালা 
শীতে কাপতে লাগল । মদনকুমীর আগুনের কোন সন্ধান পেল ন|। 
্াট খা নামে এক বণিক নদী পথে বাণিজ্যে গিয়ে এখন বাড়ী 
ফিরছে । তার বাড়ী টাট গী। সেও নদীপথে পথ ভূল করে 
ফেলেছে । তার নৌকায় যে সর্দার মাঝি ছিল তার নাম ছুল। মাঝি । 
দুলা মাঝি বলল, মাস্তলের উপর একটা লগ্ঠন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে 
রাখি । যদি কেহ আলো দেখে আসে । নৌকা যখন চড়ার পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিল তখন মধুমাল। ও মদনকুমার এ আলো দেখতে পেল । 
মধুমাল। মদনকুমারকে পাঠাল এ আলোর নিশানা ধরে। 

মদনকুমার নৌকার নিকট এসে আগুন চাইল । চড়ায় অপরিচিত 
মানুষ দেখে ছুলামাঝি মদনকুমারকে বণিকের নিকট নিয়ে গেল। 
বণিক মদনকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। মদনকুমার নিজের 
পরিচয় ও সব কিছু বলল । এই বণিক ভাটানগরের কন্যা মধুমালাকে 
বিয়ে করতে চেয়েছিল । কিন্তু তার বাব। বিয়ে দেয় নি। সে 
ভাবল, এই বার পেয়েছি। কিন্তু মুখে খুব সহানুভূতি দেখিয়ে 
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বলল, তোমার বাবা 'দগুধর আমার বন্ধু, ভূমি তোমার স্ত্রী পুত্র 
নৌকায় নিয়ে এসে, তোমাদের উজানীতে পৌছে দিবে আনি চলে 
যাব । মদনকুম।র, মধুমালাকে একথা জানাল । মধুমালা বলল, 
এ বণিককে বিশ্বীস কবাবেন ন। | হংসাঁপাখী ঠিক আসবে । মদনকুমার 
বলল, জোয়ার আসতে পাবে, তাহলে এই চবা ডুবে যাবে । বণিক 
ভাল লোক । চল নৌকায় উঠি। বনের পাখী আর কি ফিরে 
গাসবে । অনিচ্ছ। সত্বেও মধুমাল! নদনকুমাবের সঙ্গে নৌকায় 
গিয়ে চাপল । কিছুদুর যাবার পব বণিক ছুল! মাঝিকে ডাকল ও 
নদনকুনারাকে নদীতে ফেলে দিতে বলল । নাঝি ফেলতে চাইল ন|। 
কিন্তু মধুম'লার রূপ দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল বণিক । বলল যত 
টাক! চাই দিব, তবুও ফেলে দিতে হাবে মদনকুমীরকে । টাকার 
লেভে হুল! মাঝি জলে ফেলে দিল মদনকুমারকে | মধুনান। তখন 
বলল, আমি বারণ করেছিলাম কিন্ত তখন শোননি আমার কথা। 
নধুমাল। তার মাথার কাটাটা জলে ফেলে দিয়ে বলল, আমি বদি 
সতী হই, তবে এই কাট। আমার স্বামীকে রক্ষা করবে। কাটা 
একট। বড় কাঠ হয়ে মদনকুমাবের সামনে ভেসে গেল । মদনকুমার 
সেটা ধরে ভেসে চলল ও স্ত্রী কথা না শুনেকি ভুল করেছে ত। 
তান্ুধাবন করল । কিছুক্ষণ পর ছুল মাঝিকে দিয়ে ছেলে দুটোকে 
ফেলে দিতে চাইল । ছুল। মাঝি রাঁজি হলো না । বণিক অনেক 
টাকা দিতে চাইল । তখন টাকার লোভে ছুল। মাঝি ছেলে ছুটিকে 
জলে ফেলে দিল। মধুমাল! মাথার ছুইটি চুল ছি'ড়ে জলে ফেলিয়ে 
দিয়ে বলল, আমি যদি সতী হই তাহলে এই চুল ছু'খি আমার 
পুত্রদের বাঁচাবে । চুল ছ্ু'খি বড় কাঠ হয়ে ছেলে ছুটোর নিকট 
ভেদে গেল। ছেলে দুটো কাঠ ছুটে ধরে ভেসে চলল । তারপর 
বণিক মধুমালার নিকট গেল ও বিয়ে করতে চাইল। নধুমালা 
বলল, আমার বিশেষ ব্রত আছে । বারে। বৎসর আমি বিয়ে করব 
ন1। বারে। বৎসর পর বিয়ে করব । যদি বারে। বংসরের মধ্য 
আনায় বিয়ে কর তাহলে আওক্মঘাতী হবে । বণিক আর কি করে, 


(১৫৭) 


বারে! বসর অপেক্ষ। করতে লাগল । 

এদিকে উজানীতে রাজা দণগ্ডধর মারা গিয়েছে । কে রাজ। 
হবে তাই নিয়ে ঝগড়া । রানীর কথামত রাজমন্ত্রী তেল সি'ছুর 
কগ্পালে মাথিয়ে রাজ হস্তীকে ছেড়ে দিল । তার পিঠে বেঁধে দিল 
সিংহাসন । এহাভী শুডে দিয়ে যাক্ষে তুলে পিঠেব সিংহাসনে 
বসাবে সেই হবে উজানীর রাজ। । এদিকে মদনকুমার কাঠ ধরে 
ভাসতে ভাসতে তীরে উঠে ভিখাবীর মত চলতে লাগল । হেলে 
দুটি ও মধুমালার কথা৷ সে ভূলে গেল। তুলে গেল সেকে? এই 
ভাবে সে বিভিন্ন স্থান ঘুরাতে লাগল । রাজহস্তী দ্বুরতে ঘুরতে 
তাকে পেল এবং শুঁড় দিয়ে তাকে তুলে পিঠের সিংহাসনে বসিয়ে 
উঙ্জানী নিয়ে গেল ও রাজা করল। রাজ হয়ে মদনকুমারের সব 
নথ] মনে পড়ে গেল, কিন্ত অনেক খোঁজ করে স্ত্রীর ফোম সন্ধান 
পেল না বা পুত্রদেরও সন্ধান পেল না। 

এদিকে মধুমালান্ ছুই পুত্র ঠাদ আহতাব ও মধুস্দন কাঠ ধারে 
এক বনে গিয়ে উঠল | নদ্দীর ধারে বন। নদীর কিনারায় বনের 
ধারে পড়ে রইল তারা । এক গোপের ছিল অনেক গাই । তার! 
ভুধও দিত অনেক । এ্রেকজন রাখাল তাদের চরাত। গোপের 
একটা গাভী নদীতে জল খেতে এসে শিশু ছুটিকে দেখল ও তাদের 
মুখের নিকট বাঁট নিয়ে গেল। ছেলে ছুটে! গাভীটির দুধ খেতে 
লাগল । প্রতিদিন এ'গাইট। ছুধ কম দেয়, কারণ সে মধুমালার 
ছেলে দুটিকে দুধ দেয় । একদিন রাখল ও গোপ-গাভীর পিছু পিছু 
গিয়ে মধুমালার পুত্র ছুটিকে উদ্ধার রে আনল । আর গোপের 
বাড়ীতে তারা মানুষ হ'তে লাগল । 

তারা যখন একটু বড হলো, তখন ছোট ভাই বড় ভাইকে 
বঙ্গল দাদা, এই গোপকি আমাদের পিতা? না অন্য কেউ? 
দাদা বলে, এরা আমাদের মা বাপ নয়। কে আমাদের ম! বাপ, 
চল খোঁজ করি । এই বলে একদিন গোপ 'ও তার স্ত্রীর অগোচবে 
উদ আহতাব ও মধুস্দন পিতামাতার খোজে চল গেল। 


॥ ১৫৮) 


দুই ভাই হাঁটতে ইাটিতে চলে! এলে। উজানী নগরে । 

রাজ! মদনকুমার উজানী নগরের উত্তরে নদী আর পথের 
মধ্যস্থলে কাটাচ্ছে একট। দীঘি । বনু লোক কাজ করছে সেখানে । 
পথশ্রমে কাতর ছু'ভাই, অনেক দিন কিছু খায়নি। তারা এসে 
দীঘি কাটাব কাজে লাগল | বাজ। একদিন এলো দীঘি কাটার 
কাজ দেখতে | বরে ঘ্ুবে দেখাতি দেখতে কাজা চাদ আহতাব ও 
নধন্দনকে দেখতে পেল । তাদের মুখের আদলে আছে মধুমালার 
সুখের ছাপ। __ রাজা! ছেলে ছুটির নিকট গিয়ে তাদের পরিচয় 
জিজ্ঞাস। করল । তারা বলল, কে আমাদে1 শ-বাঁপ জানি না; 
অমুক নদীর ধারে, বনের পাশে এক গ্রাম, এক গোপের ঘরে আমব। 
ছিলাম । তাঁর। আমাদের মাঁবাপ নয় । আমর এখন ম!-বাপের 
খোঁজে বেরিয়েছি। মদনকুনার বুঝল, এই নদীতেই আন।কে ফেলে 
দিয়েছিলো । এই ছেলেদের ফেলে দিয়েছিল দুষ্ট বণিক। কারণ 
এই ছেলেদের মুখে মধুমীলার আদল । অআদের নিয়ে মদনকুমার 
বাজবাড়া চলে গেল । 

তারপর সাত নৌকা সাজিয়ে, ঠা সামন্ত নিয়ে মদনকুমার ও 
ঠাদ আহভাব, মধুন্থদন চলে গেল ঠ্ট গীঁ-্টাট খায়ের বণিককে 
যুদ্ধে পরাস্ত করে, মধুমালাকে উদ্ধার করে আনল । বন্দী টাট খাঁকে 
প্রাণদণ্ড দিল মদ্রনকুমার | 

হংসাঁপাখী নুলিয়ার ঘরে বন্দী হয়েছিল। বন্দী হংসাকে 
নুলিয়৷ খেতে চাইল । হংন। বলল, গামাকে তুমি কেটো না, 
আমার বরে বারে বংসরের মধ্যে তোমাদের ঘরে পুত্র সন্তান 
ভাসবে। এই নিয়া দম্পতী ছিল পুত্র কন্যা! হীনা ৷ কিন্তু বারো 
বৎসরের মধ্যে তাদের সমন্ভান হলে। না । তখন ঠিক হলে! হংসাকে 
কাটী হবে । সেদিন বারো বৎসর পূর্ণ হারছে ।. হংসাকে কাট। 
হবে। হংস। মুলিয়াকে বলল, ভাই বারো বৎসর বন্দ' হয়ে আছি, 
আকাশে উড়ার শক্তি হারিয়েছি। আমাকে তো কেটে খাবে। 
আমাকে একবার ছেড়ে দাও, অমি উঠানে একটু ঘুরে বেড়াই । 


(১৫৯) 


হংসাপাখীর কথ। মত নুলিয়৷ হংসাকে ছেড়ে দিল। হংসা 
উঠানে হেঁটে বেড়াতে লাগল । আর যেই নুলিয়া অন্য মনস্ক হয়েছে, 
অমনি হংস! সী সা করে আকাশে উঠল। নুলিয়া জাল নিয়ে 
হংসার পিছু পিছু ছুটল । কিন্তু হংসার লাগ প্লে না। হংস। উড়ে 
প্রথমে গেল সেই চড়ায়, তারপর ভাটীনগাবে। কিন্ত সেখানে 
নধ্‌মালা, মদনকুমার ও তার পুত্রাদর সন্ধান পেল না। তখন 
হংসাপাখী উড়ে গেল উজানা নগরে । 

মধ,মালার ব্রত ছিল শক্রর হাত হ'তে মুক্ত হলে সে দেবতার 
পূজা দেবে । সেদিন বারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে । শরুর কবল হ'তে 
মুক্ত হয়ে স্বামী পুত্র ফেরত পেয়েছে মধুমালা। তাই দেবতার 
পুজ৷ দিয়ে ফিরে যাচ্ছে রাজপুরী । হংসাপাশী মধ্‌মালাকে দেখে 
নেমে পড়ল । হংস! বলল তাব ছুঃখের কথা | মধমালা মদনকুমার 
ও জানাল তাদের দুঃখের কথা । এতদিনের ছুঃখের অবসান হলো! । 

উজানীর রাজ সিংহাসন বসল মদনকুমার মধ্মালা | ছু'পাশে 
বসল টাদ আহতাব আর মধ্স্দন আর হংসা পাখী ছু'পাখ। 
বিস্তার করে তাদের মাথায় ধরল ছাতী। 

আমার কথাটি ফুরালো। 


[ কুচবিহারের শ্রী দীননাথ দাস (হুকা গিদাল )-এর নিকট 
হাতে সংগৃহীত । 


(১৬০) 


॥ ভাগাধর ॥ 


এক দেশে ছিল এক রাজা । তার রাজ্যের নাম দেউল গড়। 
বাজধানীর নামও দেউল গড়। দেউল গড়ের রাজার ছুই পুত্র । 
দেখতে তারা যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধিমান। রাজা একদিন 
বাগানে বেড়াচ্ছে, বেড়াতে বেড়াতে তাঁর মনে হলো এই বিশাল 
রাজা সম্পদ সব আমার । আমার লোক, লক্ষর, উজির, নাজির 
সকলকে বেতন দিই, তাবে তারা খেতে পায় । আমার ্ী-পুত্র 
দাস-দাসী সকলেই আমার রাজ্যে উৎপন্ন শস্য খায় । এ সব আমি 
ভাগাবলে পেয়েছি । তাহলে সকলেই আমার ভাগ্যে খায় । রাজা 
একে একে সকলকে শুধায়, তোমর। কার ভাগ্যে খাও? সকলেই 
রাজাকে ভালবাসে, তাকে সন্তপষ্ট রাখার জন্য সকলেই বলল, 
মহারাজ আনরা আপনার ভাগ্যে খাই । রাজা শুনে খুব খুশী। 
রাজার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ভাগ্যধর | রাজা তাকে শুধাল, তুমি 
কার ভাগ্যে খাও? আমার ভাগো, না নিজের ভাগ্যে ? 
ভাগ্যধর বলল 

কেকার ভাগ্যে খায়। 
নিজের ভাগ্যে নিজে খায়” 

ভাগ্যধরের কথা শুনে রাজা রাগে, দুঃখে ফেটে পড়ল। 
তারপব ভগ্যেধরকে বলল, দেখি তুমি কেমন নিজের ভাগ্যে খাও! 
তারপর তাকে একট। বড় লোহার খণজায় পুরে তার মুখ বন্ধ করে 
কুলুপ লাগিয়ে দিল। : তারপর খণচাটি একটা বড় বাঁশে ঝুলিয়ে 
কয়েকজন লোক দিয়ে গভীর বনের এক পথের ধারে রেখে চলে 
এলো! । অসহায় ভাগ্যধর নিজের ভাগ্যের কথ। ভেবে পেই খশচার 
মধ্যে থাকল । দিন শেব হলে হুর্ধ নন্ত যায় যায়, এমনি গোধূলি 


(১৬১) 


বেলায় ভাগ্যধর দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। 
ভাগ্যধর ভাবল, তার বাবার রাগ পড়েছে । নিশ্চয় আমাকে নিয়ে 
যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছে, সেই আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে। কিন্ত 
ঘোড়। যখন খাঁচার নিকট এলে! তখন ভাগ্যধর দেখল রাঁজ বেশ 
পর! একজন লোক | খ'চার মাধ্যে একজন যুবক্গ দেখে ঘোড়ার রাশ 
টেনে রাঁজ পুরুষও দীড়াল। খাচাবন্দী ভাগ্যধয়ের মুখে সব শুনে, 


খ'ঁচার কুলুপ ভেঙে, খ'াচা হতে তাকে মুক্ত করল । তারপর মিজের 
ঘোড়ায় তাকে চাপিঘে নিয়ে চলে গেল। 


এই রাজবেশধাবী হালো। আজযগড়ের রাজা । ভাগ্যধরাকে সে 
হাজয়গড়ে নিয়ে গিষে লভাগঙদ করে রেখে দিল। ভাগ্যধর এই 
ভাজযগড়ে ছুই ভাবে থাকত । রাজ সভায় যখন যেতো তখন ভা 
পোশাক পর্ত । অন্য সময থাকতো খুব গত্বীবের বেশে । অজয় 
গডের রাজার ছিল এক শ্রন্দরী ক্যা । নাম ভার লীঙ্গীবতী। 
এঞ্চগিন লীলাধতী আমণে যাবার সময় গরীব ভাগ্যধধরকে দেখল ও 
তাকৈ নিজের চাকর নিষুষ্ত করল । এরজগ্ রাঁজকগ্ঠ। তাকে মাসে 
কিছু টাকা দিত। এইভাবে বাঁজাঁর সভাসদ ও রাঁজকগ্ঠায় চাকর 
হতে সে অধস্থানি করত লাগল । একজন বৃবক শিক্ষক আাঁজকগ্ঠাণকে 
লেখাশ্পড়া শিক্ষা দিত । এর সঙ্গৈ ধাজকুষ্ঠার হলো ভাগধাস। | 
তাঁরা ঠিক করল সোনানদানা, গহনার্গাটি নিয়ে নৌকাযোগে অগ্থয 
রাজো গিয়ে বিয়ে করে বসবাস ফরূবে তারা । ভাগ্যধর সবজানতে 
পারল। ধনরত্ব, মৌনাদাল।, গছদনর্গাতি, টাকাকড়ি সব ঠিক করে 
রাজখগ্া। সেই শিক্ষককে এধটি পঞ্জ দিল 'ভাগাখরের হাতে। কন্ঠা 
লিখব । 

এই পত্র পড়ে তুনি ভাল একটি নৌকা ও ভাল চারজন 

মাঝি ঠিক করে নদীর ঘাটে রাখবে । আমি সন্ধ্যায় 
গিয়ে নৌকায় চাপবো । ইতি-_ 
লীলাবতী 

ভাগাধর পত্রটি পড়ে, সেটি নিজের কাছে রাখল ও নিজে একটি 
পত্র লিখল ১ 


(১৬২) 


আই পর “খপাঠ শ্াারা তৃনি'দেউজনগর লছনড়ন্চলে-হাবে | 

ফ্াজণ আমাদের প্রেস. কথা লাজা জানত্ত ৫ুচরছে । 

তুমি এখানে থাকলে, তোমার প্রাণদগড'দেওয়। হবে | 

ইিত্ি-- লীঙাবিত্তী 

চিঠি পোোয় 'প্রাপেবজ্ডয়ে মক্টাব দে চম্পট । কোথায় গেল 
তান্প ফেনীন গবাব পাএম। গেকানা । এদিকে ভাগয্ধর একটা ভাল 
নৌকা, ছু'তিন জন সাঞ্ধি নিয়ে, ননৌঁকাটা 'ঘাটে লাগিয়ে কাপ্চ্ড 
মুডি দিয়ে বসে কইল । একটু মুখ গ্ম“পারি হলে লীলাবত্ী সব 
নিয় নৌকার কাছে এলে! | ঞধাঁল-সব গ্রিক | স্ভাগ্যধর ইশারায় 
বলল-স্মব চির । লীলাবতী €নীকায় চেপে মাবিরে নৌকা ছেড়ে 
পিতে'বলল । €নীকা ভালিয়ে লিচয় চলল মাঝিরা ক্রোতের অন্ত 
কূলে । সকাল হলে তাবা অন্য একটি পাজে। এসে পৌছাল। একটু 
পর-লীঞ্গনবতী বুঝতে পাঁবল শিক্ষক ন| এস, .এপ্পলছে ভ্বাগ্যধর, সেই 
চাকরদ্্রী। চাকরউঠর-্নাহস দেখে খুব রেগে €গল -লাজরুস্তা | নেই 
রাজ্জ্য একট! ঘর গাড়! নিয় বাঁস রুরতে লাগল লীলাবতী । ভাগ্য. 
ধব চাকবের মত থারুতে-লাঞ্গল তাব কাছে। 
ভাঁগাধর €সই রাজ্যেব "রাজার দরবারে গ্নেল এবং ারূরী 

নিল সভভালদের | +লীলারুতীর মিকট থাকে চারুর হয়ে আর ব্রাজি- 
বাড়তে, রাজার নিকট থারে সন্ভাসদ হয়ে । একদিন রাজা 
ভীগধরদ্কক নিল শিকীন্ভর গেল । শিক্ষার শেষ হলে করার প্র 
কিড্িয়ে পেল সুন্দর একটি ক্বর্ণ্াপা । জুটির হেসন এন্ধ, জনি 
বর্ণ। ফুন্দটি রজার হাতে ভুলল দিল ভাগ্যধর ৷ জুল পেয়ে রাজা 
অধনন্নিত । কিন্ত-ফুৰটি ভিনি দিবেন ক?কে ? রাণীকে, রাজকন্তাটকে 
'না াবজপুন্রতর ? ন্দমস্তাঁয় পড়ল রাজ! । দ্দ্রাগ্যধর-রন্রল, মহারাজ 
এই ক্ষুক্মটি দিল আপনি আপনার কন্যাকে । কারণ ,সে দরার 
পাটি । 'াই.হালে। জ্ঞাঁগরধজ্রর কথাসন্ত আগন্ধি আর ঠাপাটি রাজা 
দিল তাঁর প্রিয় কন্যার হছে । এই প্রাকার সুন্দর ফল প্রেয়ে কন্যা 
খুব খুশ্ি। কন্যা পিস্তাকে 'বজগল বাবা, এই রকম একশত একটা 


(,১৬৩ ) 


ফল আমার দরকার। এই ফুল দিয়ে আমি শিব পুজ। 
করব। রাজ! এই কথ! শুনে একশত একটা ফল আনার ভার 
ভাগ্যধরের উপর দিল । 
যে বনে এ একটি ফ,ল পাওয়া গিয়েছিল, সেই বনে ফলের 
খোজে গেল ভাগ্যধর । গভীর বন। সারা দিন খুঁজে কোন স্ব্ণ- 
ঠাপ! গাছের সন্ধান পেল না। কিন্তু কিভাবে একটা স্ব্ণটাপা 
এখানে পাওয়া গেল, তাই ভাবতে লাগল ভাগ্যধর । এদিকে সন্ধ্যা 
নেমে এসেছে । বন হতে বেরিয়ে যাওয়৷ মুশকিল । তাই বনের 
মধ্যে একটা গাছের উপর রাত কাটাতে মনস্থ করল সে। এই 
বনের মধ্যে ছিল একটা বিরাট বটগাছ । তার গোভাটা চৌকে। 
করে মাটি দিয়ে বেদী কৰা । সেই গাছে উঠে একটা মোট? ডালে 
বসে থাকল ভাগ্যধর । 
রাত যখন একটু ভারী হলো, তখন বনে এলো একদল ডাকাত । 
ডাকাত দলের সঙ্গে ছিল তাদের রাঁণী চম্পাবতী । চম্পাবতী এ 
বটগাছের নীচের বেদীতে তার ইস্ট দেবতা শিবের পুজা দিল। 
পূজ। শেষ হলে তার ইঞ্ট দেবতা তাকে বলল, এই বনের নধ্যে গাছে 
লুকিয়ে আছে তোর স্বামী, তাঁকে বিয়ে কর। তাহলে তোর বাসনা 
পূর্ণ হবে। ডাকাতদল অনেক খোঁজ করে বটগাছ হতে ভাগাধরকে 
নামাল ও তার সঙ্গে রাণীর বিয়ে দিল। তারপর তারা ভাগ্যধরকে 
দিল একট। লোহার আংটি । আর বলল বিপদে পড়লে এই 
আংটিতে চাপ দিলেই ডাকাতদল চলে আসবে ও ভাগ্যধরকে বিপদ 
হতে মুক্ত করাবে । ভাগ্যধর এই কন্যাকে এনে রেখে দিল আলাদা 
একটা! বাড়ীতে । লীলাবতী এখবর জানতে পারল না । পথে 
আসতে আসতে এই কন্য। যেই একটু হেসেছে, অমনি তার মুখ হ'তে 
ঝরতে লাগল টাপা ফুল। এইভাবে একশত একটি চম্পকফল 
সংগ্রহ করে রাজকন্যাকে দিল। হাসলে ফল ঝরে, তাই কন্যার 
নাম হয়েছিল চম্পাবতী। রাজকন্যা এই ফুল দিযে শিবের পৃজ। 
করল। রাজার কন্যার নাম ললিতা । ফুল এনে দেওয়ার জন্য 


(১৬৪) 


রাজা ভাগ্যধরকে খুব ভাল বাসতে লাগল । 

রাজার যে একটা পুত্র ছিল, সে ভাবল রাজ! যেভাবে 
ভাগ্যধরকে ভাল বাসছে, তাতে কোন্দিন ওকেই রাজা রাজ্য দিয়ে 
দেবে। সেচিন্তা করতে লাগল, কিভাবে ভাগ্যধরকে জব্খ করা 
যায়। রাজপুত্রের বন্ধু-বান্ধব সকলে বলল, রাজপুত্র । অসুখের 
ভান করে বিছানায় শুয়ে থাকবে । রাজ! দেখতে এলে বলবে, 
আমার খুব অন্ুখ । আমাকে এক দেবতা স্বপ্প দিয়েছে । একশত 
একটা নীলপদ্প আনতে হবে, আর সেই ফলের মালা গেঁথে গলায় 
পরলে অসুখ ভাল হবে । রাজা এই ফুল আনতে ভাগ্যধরকে 
পাঠাবে, ভাগ্যধর আনতে পারবে না, জব্দ হবে। যাইহোক 
রাজপুত্রের অসুখ শুনে রাজা এলো । সব শুনে ভাগ্যধরকে পাঠাল 
পুত্রের জন্য একশত নীলপন্ম আনতে । ভাগ্যধর কি আর করে! 
চলে গেল নালপন্পসের খোজে | 

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল একটা গভীর বন। সেই 
বনে ছিল এক বৃহৎ সরোবর । সেখানে নাকি নীলপন্প ফেণাটে। 
এই খবর পেয়ে ভাগ্যধর নীলপদ্মের খোজে সেই বনে প্রবেশ করল । 
তারপর খুজতে খুজতে সেই সরোবরের তীরে হাজির হলো । সেই 
সরোবরের চারি পাশে খুঁজে তার জলে একটাও নীলপন্ম পেল না । 
সরোবরের পূর্বতীরে ছিল একট। বিবাট বটগাছ । তার বেদীট৷ 
লাল মাটি দিয়ে সুন্দর করে গোল করে বাঁধান। এদিকে সন্ধ্য। হয়ে 
এসেছে, বন হ'তে এই সন্ধ্যায় বের হওয়া মুসকিল। তাই সেই 
বটগাছে উঠে একটা মোটা! ডালে বসে থাকল রাত কাটানোর জন্যে । 
রাত যখন গভীর হলো, তখন একপাল হাতী এলো সেই বটবৃক্ষের 
তলে। একটি ভাল হাতীর পিঠে চেপে আছে এক সুন্দরী । নুন্বরা 
নামল সেই বটতলে। হাতীরা সরোবরে .নেমে স্নান করল। 
তারপর এসে বটতলে নিঃশব্দ দাড়িয়ে থাকল । মেয়েটি বটতলে 
পূজ। দিল তার ইঞ্টদেবতাকে । পূজ। শেষ হলে তার ইঞ্টদেবতা তাকে 
বলল, এই বনে এই গাছের ডালে বসে আছে তোর হবু পতি। 


(১৬৫) 


তাকে বিয়ে কর। হাতীর। তখন ভাগ্যধরকে গাছ হতে নামীল ও 
তাদের রাণীর সঙ্গে ভাগ্যধরের বিবাহ দিল। হাঁতীর সর্দার 
ভাগ্যধরের হাতে দিল একটা তামার আংটি । তারপর বলল, 
বিপাকে পড়লে এই আংটিতে ঘর! দিলেই চলে আসব আমরা, 
আর বিপদ হ'তে উদ্ধার করব । এই কন্তার নাম পদ্মাবতী | 
পল্মাবতী ষত্ত চুল ঝাড়ে তত নীলপদ্ম ঝরে । একশত একট। হলে, 
তা নিষে এল রাজার কাছে। রাজ ফুল পেয়েখুব আনন্দিত । 
রাজপুত্রের এহ ষড়যন্ত্র কোন কাজে লাগল না । 

চম্পাবতী ও পল্মাবতীকে ভাগ্যধর একই বাড়ীতে রেখে দিল। 
আর তাদ্দের দেখাশুনার জন্য ছিল এক নাপ্‌তিনী, এই নাপতিনী 
এদের চুল অচভাত, ঝাঁমা দিয়ে পা ঘষে দিত, নখ কেটে দিত। 
এই নাপ্‌তিনী আবার সেই লীলাবতীরও নখ কেটে দিত। একদিন 
নাপতিনী কথ প্রসঙ্গে ভাগ্যধরের ছুই স্ত্রীর গুণ ও ভাগ্যধর যে 
একজন রাজ সভাসদ ত। বলে দিল, সবশুনে লীলাবতী ভূল বুঝতে 
পারল ও ভাগ্যধরকে বিয়ে করল । কিছুদিন পর রাজকন্ত। ললিত। 
ভাগ্যধরের সবকথা শুনে বিয়ে করতে চাইল। রাজ। আনন্দে 
ভাগ্যধরের সঙ্গে ললিতার বিবাহ দ্রিল। 

ললিতার সঙ্গে যেই ভাগ্যধরের বিবাহ হলে, সেই সঙ্গে 
রাজপুত্রের মনে আশঙ্কা হলে। সে আর রাজ্য পাবে না। তাই সে 
ঠিক করল যে করেই হোক ভাগ্যধরকে সে বধ করবে । আর সেই 
সঙ্গে তিন সুন্নরীকে সে বিবাহ করবে । রাজঞ্ুত্র এক ভোজ 
সভার আয়োজন করল। সুকৌশলে ভাগ্যধরের খানে বিষ 
মাথিয়ে দিল। ভাগ্যধর ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে এক গ্রাম বিষ 
মাখান খাবার খেতে খেতে ফেলে দ্রিল ও ভাল করে মুখ ধুয়ে 
লোহার ও তামার আংটিতে ঘষ। দিল। সঙ্গে সঙ্গে হৈহৈ করে 
ডাকত দল ও হাতীর দল চলে এলো । তারা সব শুন্ল এবং 
সর্দার হাতা শু'ড় দিয়ে রাজপুত্রকে তুলে ধরল। ভয় পেয়ে 
রাজপ,ন্র ভাগ্যধরের নিকট ক্ষমা! চেয়ে কাকুতি মিনতি করল। 


(১৬৬) 


ভাগ্যধর তাকে ক্ষমা! করে দিল । 

তারপর ভাগ্যধর রাজার নিকট অনুমতি নিয়ে চার স্ত্রীর সঙ্গে 
পিতার রাজ্যে ফিরে গেল। এসে দেখে পিতার রাজা দেউলগড় 
অন্ধকার । অন্য এক রাজ। তাদের রাজ্য অধিকার করে ফেলেছে । 
বন্দী হয়ে আছে রাজা-রাণী ও দাদা শশধর । লোহ। ও তামার 
াংটিতে ঘব। দিতেই ডাকাত ও হাতীর পাল চলে এলো । তাদের 
সাহায্যে এ রাজাকে পরাজিত করল ভাগাধর । তারপর পিতা-মাতা 
ও দাদাকে সে উদ্ধার করল । দেউলগড়ের বৃদ্ধ রাজ। বলল, কে বাবা 
তুমি! আমাকে বন্দীত্ব হতে মুক্ত করলে? তোমার মঙ্গল হোক? 
ভাগাধর বলল, পিতা আমি ভাগ্যধর | ভাগ্যের বলে আমি এই 
চার স্ত্রী পেয়েছি ও রাজ্য উদ্ধার করেছি । রাজ পুত্রকে জড়িয়ে 
ধরল বুকে । আর তার মাথায় পরিয়ে দিল রজমুকুট | 
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[ মুর্িদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রাম নিবাসী শ্রী অসীম 
কুমার ব্যানাজ্জর নিকট হ'তে সংগৃহীত ]। 


(১৬৭) 


॥ সাদ ও সাইদ ॥ 


এক গাঁয়ে বসির নামে একক গরীব লোক ছিল । এক গরীবের 
সুন্দরী মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল । তার ছিল ছুই ছেলে। 
সাদ ও সাইদ তাদের নাম। বসির একদিন সমুর্ের ধারে শুক্টি 
মাছ কিনতে গিয়ে একটা। পাখীর বাচ্চা কুডিয়ে পেয়ে, বাচ্চাটিকে 
য় করে বাড়ী নিয়ে এলে। ৷ পাখীর বাচ্চাটি উড়তে পারে না। 
বাঁড়ীতে থাকে ও চরাট করে। ক্রমে পাখীটি বিরাট বড় হলো । 
পাখটি ছিল সি মোরগ । পাখীটি মোটা মোটা ডিম পাড়তো। 
সেই ডিম নিকটব্তাঁ হাঁটে বসির বিক্রী" করতো । বসিব ছুই 
ছেলে সাদ ও সাইদকে পাঠশালায় পড়াতো। এই ভাবে দিন 
যায়। লে 

সেখানে ছিল এক বড় লোক, সে রাঁজার মত বসবাস করতো । 
এই হাটি তার। একদিন সে হাটে বসিরকে ভিম বিক্রী করতে 
দেখল । সেই বড় লোকটি সি মোরগ চিনতো । ডিম দেখে সে 
বুঝতে পারল, এটা সি মোরগের ডিন । বসিরকে সে শুধাল, এই 
ডিম সে কোথায় পেয়েছে । বসির বলল, তাঁর বাড়ীতে একটা বড় 
সুঃগী আছে, তার ডিন। লোকটি বুঝল, মুরগীটি সি মোরগ । 
লোকটি শুনেছিল সি মৌরগের মাথ! রাম্না করে যে খাবে, সে প্রতি 
রাত্রে তার সিথানে পাবে এক তোড়া টাকা । আর সি মোরগের 
মাংস যে খাবে সে কিছু দিনের মধ্যে রাজ। হবে । এ বড় লোকটি 
আর্ও বড় লোক ও রাজ হবার মানসে এ সি মোরগের মাথা ও 
মাংস খাবার ইচ্ছ। মনে মনে ঠিক করল। এক্ষটি কুট্নী মেয়ে ঠিক 
করে তাকে পাঠাল বসিরের বিবির কাছে। বসিরের বিবিকে কুট্ন| 


সি 


মেয়েটি বলল, এ বড়লোক তোমাকে বিয়ে করতে চায়। এ 
€ ১৬৮ ) 


বড় লোক্ক তোকে ভালবাসে । এই ভাবে পাচ ছাচ কথ! বলে 
বসিরের বিবির হাতে সে বড় লোকটির-দেওয়া এক'শ টারা। দিল। 
বসিরের বিবি টাকা পেয়ে রাজী হয়ে গেল। বসিরের বিবি ভাল 
মেয়ে ছিল ন।। এ ড় লোকটি রাতে গোপনে বসিরের বিবির" 
নাছে আসে ও 'প্রতি দিন এক'শ টাকা দেয়। দিন দশেক পর এ 
লোকটি আর অশসে না। একদিন দু'দিন, তিনদিন পার হবার পর, 
বসিরের বিবি সেই কুইনী মেয়েটিকে ডেকে পাঠাল । কুট্নী মেয়েটি 
এলে বসিরের বিবি শুধাল কেন তার ভাবের লোক আসে না। 
কুটনী মেয়েটি বলল, এ বড় লোকটি সুবগ।র মাংস ও কল্প। খেতে 
চায়। তুই মুলগ।র মাংস খাওয়াস নাই, হাই আসে না। এই 
কথ] শুনে বসিবের বিবি বলল, তামাৰ একট। বড় মুরগী আছে, 
তার নাংস ও কল্প! রাক্। করে বেখে দিব । কুটনা চলে গেল। 
বড় লোকটিকে সব কথ। বলল | বসিরের বিবি সি মোরগ জবাই 
করে একটা বাটি কল্প। ও মাংস আলাদ। করে রেখে হাড়ির সারের 
একটি ভাল হাঁড়িতে লুিয়ে রুখল ৷ তারপর সাবান মেখে শ্সান 
কবতে গেল। কারণ রাতে তার সেই ভাংবর বড়লোক আসবে; 
আর এলেই একশ টাকা পাবে । বসিবের বিবি যখন শানে ব্যস্ত 
তখন তার ছুই পুত্র সাদ ও সাইদ পাঠশাল। হ'তে জল খাবার খেতে 
এসেছে । মাকে খাবার দিবার জন্য হারা ডাকল। মা তখন 
নিজের সুখের ন্বপ্পে বিভোর । তাই সে বলল, ঘরে খাবার আছে 
নিয়ে ঘব খাগ। ৷ ছেলে ছুটি ঘরে খেতে গেল । তাঁরা ঘরে গিয়ে 
মুরগীর মাংসের গন্ধ পেল। গন্ধশুকে তারা লুকান হীড়ি হ'তে 
সি মোরগের রান্প।-কর! মাংসের বাটি.বার করল। সাইদ কল্লাটি 
খেল আর সাদ চেটেপুটে সব নাংস খেয়ে নিল। রাতে. বসিরের 
বিবির ভাবের লোক সি মোরগের কল্লা মাংস খেতে পেল না। 
রাগ করে চলে গেজ । সি মোরগের কল্প। বা মাংস হজম হয় না। 
কুটনী মারফং লোকটি বলে পাঠাল তার ছুই ছেলের পেটে কল্প 
ও মাংস আছে। তাদের মেরে পেট চিরে কল্লা-মাংস বার কবরে 
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খাওয়াতে হছে, ভয়েই ভাজে দ্বিগ্মে করয়ে । বঙ্গিরের ঘিবি যোচ্ছ- 
পড়ে ছেলেদের মেয়ে তাদের পেউ চিরে কল্লা ও যাংস খাওয়ায় রাল 
কথণ-দিল'। বসির একথা শুমল। লে একটি! চিঠিতে পব কথ 
লিখে, গ। ছেড়ে'পাঙ্গিয়ে যেতে বললগ। লিখনটি বসির বাড়ী 
দরজার উপশ্ন টাভিয়ে দ্িল'। সাদ আর সাইদ বাড়ীতে ঢোকার 
আগে 'লিখন পড়ে সব জানাতে পারঞ্জা । দুই ভাই মায়ের ব্যবহার 
দেখে অভিমানে দূর দেশে পালিয়ে গেল । ছুই ভাই চলতে চলতে 
রাত হাল এক গাছতলায় শুয়ে পড়ল । 

এই দেশে ছিল এক অপুত্রক রাঁজ।। তিনি হটাৎ মার! 
পেলেন। তার শেষকার্ধ শেষ হলে, কে রাজা হবে এই নিয়ে তর্ক 
বিতর্ধ হতে লাগল । বৃদ্ধ নন্্ী বলল, তর্ক-ষিতর্ফ গড়ায় কাজ 
নাই। ক্বাঁজবাড়ীর সাদ। হা'তীকে ছেড়ে দাও । ভার পিঠে বেঁধে 
দাও রাজ জিংহাসন, সে যাকে সিংহাসনে চাপিয় আনবে সেই হবে 
এদেশের রাজা ৷ সাদ। হুণন্তী ছাড়া পেয়ে ছুটে চালে গেল সেই 
গাস্থতলায, লেখানে শুয়ে আছে সাদ ও 'সাইদ। হ্াঁতী সাদকে 
শুভ দিয়ে তুলে সিংহাসনে চাপিয়ে রাজপুরী নিয়ে এলে। ! সাদ 
সে দেশের রাজ! হলো ৷ সল্গগল হলে সাইদ দেখল সে এক, আর 
তার লিথানে একফতোডা টাকা | সাইদ ভাবল, কেহ ধোধ হয়, ভূল 
কদে টাকাটা ফেলে গেছে । তাই সে টাকার তোড়াটা আগলে 
বসে থাফল। সফাল থেকে দুপুর গড়াল 1 তাঁর ভাই ঘ। কেউ 
ফিরে এলে! না । তখন লে টাকার ভোড়াউ।! মাথার পাগড়ীতে 
জুফিয়ে পথ হাটিতে লাগল | অনেকদূর এসে মে একট। বাগান 
বাড়ী দেখতে পেল। বণড়ীর গেটের যুখে বুলছে একটা ডক্ক। | পাশ 
লেখ। আচ 2 “যে 'বাপের €বটা, সেই ডঙ্কায় ঘ। বাযুক 1৮ ই 
'জিথন দেখে পাইদ ভয় ঘ। দিল। একট। চারক্ধ ডঙ্কারঞা শুনে 
ধেরিয়ে এলেম্সাইদকে ভিল্তার নিলে গেল ৷ এই বাগান বাড়ীতে 
থাকে এক বাদশার মোয়ে। বাদশার মেল্মের সচ্ছ। ' ছিল, সুপুরজ্জ, 
'জাহলী ও বেপরোঘ। যুত্ষকে বিয়ে করা । তাই লে বাগান-রাড়ী 
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করে বসবাস করছে। এই কথা শুনে সাইদ বলল, আমি তোমাকে 
প্রতিদিন একতোড়া৷ করে টাক! দিব । বাদশাজাদী বলল, বেশ। 
প্রতিদিন সাইদ বাদশাজাদীকে একতোডা করে টাকা দেয়। 
বাদশাজাদী ভাবল, এ চুরি করে না, কোথাও যায় না, তবে টাকা 
কিভাবে পায়! একদিন রাতে বাদশাজাদী সাইদকে শুধাল, 
কিভাবে তুমি প্রতিদ্রিন একতোড়। টাকা পাও? সাইদ বলল, সি- 
মোরগের মাথা! আমার পেটে আছে, তাই প্রতিদিন টাকা পাই। 
বাদশাজাদী একথ! শোনার পর, একদিন সন্ধ্যায় মদ আর মাংস 
নিয়ে বসল । নিজে মদ খাবার ভান করল, আর সাইদকে খাওয়াতে 
লাগল । সাইদ মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে বমি করতে লাগল। 
বমি করতে করতে সি মোরগের কল্প। উগরিয়ে ফেলল । বাদশাজাদী 
সেটি বেশ করে ধুয়ে বাকৃসে লুকিয়ে রাখল । আর সাইদ বাদশা- 
জাঁদীকে টাকা দিতে পারে না। বাদশাজাদী বলে, টাকা দাও? 
সাইদ বলে, কাল দিব । এইভাবে দশ বার দিন কাটলো । টাক! 
দিতে ন! পারায় বাদশাজাদী সাইদকে খেদিয়ে দিল | 

সাইদ চলেছে পথ দিয়ে । অনেক দূর গিয়ে সে দেখতে পেল, 
তিন ভাই ঝগড়া করছে । সাইদ শুধাল, তোমরা ঝগড়। করছ কেন? 
তারা বলল, আমাদের বাপ রেখে গেছে একটি জালা, একটি গদি 
ও একটি চাবুক। কে কোনট৷ নেবে তাই নিয়ে চলছে ঝগড়া । 
সাইদ শুধাল এগুলোর কি এমন গুণ আছে যাঁর জন্য তোমরা ঝগড়া 
করছ? তারা! বলল, এই জালাটার গুণ হলো, এর মধ্যে হাত রেখে 
যে কেউ, যা খেতে চাইবে, জালা সঙ্গে সঙ্গে সেই খাবার দেবে। 
আর গদির গুণ হচ্ছে, গির উপর চেপে যেকোন জিনিস রেখে 
যদি এই চাবুকটা হাতে নিয়ে গদিতে এক ঘ! মারা হয়, তাহলে 
যেখানে মন করবে গদি সেইখানে নিমিষে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। 
গুণের কথা বলে তারা তিনজন সাইদকে বলল, তুমি আমাদের 
বিচার করে দাও কে, কী, পাবে । সাইদ বলল, এই দ্রব্যগুলি 
তোমাদের মধ্যে যে কোন একজনের পাওয়া উচিৎ। এখন ঠিক 
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করতে হবে কে সেই “ভাগ্যবান ভারী বলল, তুমি ঠিক কলে 
দাও, আমরা তা মেনে নেব । সাইদ বলল, তোমরা আমাফে একটা 
তীর ধনুক এনে দাও । তার! সেখানে একটা বাশবাড়' হ'তে বাশ 
কেটে ধনুক ও শরকাঠির তীর তৈরী করে তার হাতে দিল। সাইদ 
বলল, এই ধন্ুকে তীর জুড়ে আমি নিক্ষেপ করবো, তোমাদের তিন 
জনের ষে কেউ তীরটি প্রথমে পাবে এবং ছুটে সবাগ্রে এখানে 


আসতে পারবে সেই এসব পাবে । তিনজনে বলল, বেশ তাই হোক । 
সাইদ জোরে তীর ছুড়ল। তীর অনেক দূরে গিয়ে পড়ল । তিন- 


ভ্ভাইও তীর সংগ্রহ করার জন্য ছুটল, সেই সময় জালাটি গদির উপর 
চাপিয়ে, গদিতে চাবুকের ঘ৷ মেরে সে সোজ বাদশাজাদীর বাগান 
বাড়ীতে চলে এলো৷ । বাদশাজাদী বলল, কি আবার এনেছ ? 
সাইদ সব বলল, জাল। হ'তে ভাল ভাল খাবার বের করে তারা 
খেল। দিন দশেক পর বাদশাজাদী বলল, তের নদী, সাত সমুদ্র 
পারে এক গীরের দরগায়ে আমার মানত আছে» কিন্তু কি করে 
যাব? সাইদ বলল, কেন এই গদিতে চেপে যাব, আর চলে 
আসব । বাদশ।জাদী সেদিন জালায় হাত দিয়ে এমন সব খাবার 
চেয়ে নিল, য। খেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পায়খানা চাপবে। এই 
লব খাবার সাইদকে খাওয়াল। তারপর গদিতে চেপে মানত শোধ 
দিতে গেল। কিন্ত এ সবছিল বাদশাজাদীর চালাকি । তার 
মানত ছিল না, কিছুই ছিলন। । যাইহোক সে মিছামিছি সিন্নিগুলি 
সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে ফিরে এলে।। এদ্রিকে সাইদের তখন 
থখুৰ পায়খান। চেপেছে। সাইদ বলল, তুমি একটু দাড়া আমি 
মলত্যাগ করে আমি। সাইদ যেই একটু আড়ালে- মল ত্যাগ 
করতে গিয়েছে বমনি বাঁদশীজাদী গদিতে চেপে চলে এলে৷ নিজের 
বাগান বাড়ীতে । সাইদ এসে দেখে কোথায় বাদশাজাদী, আর 
কোথায় তার গদি, চাবুক ? মনের দুঃখে সে কাদতে লাগল । ভার 
কান্ম। শুনে সমুদ্রের গীর খাজাখিজির উঠে এসে তাকে একটি পাখী 
করে দিয়ে বলল, তুই উড়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে চলে ষা। 
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তারপর তুই মুক্তি পাবি। সাইদ পাখী হয়ে উডতে উড়তে 
লোকালয়ে চলে এলো, তারপর এক রাজার বাড়ীর চিলে কোঠায় 
গিয়ে বসল। সেখানে ছিল রাজার অবিবাহিতা যুবতী কন্যা । 
সুন্দর একটি পাখী দেখতে পেয়ে পাখীটি সে ধরতে গেল; পাখ্ীও 
ধরা! দিল । পাখীর গায়ে মাথায় যেমনি কন্য। হাত বুলিয়েছে অমনি 
গীরের দেওয়া ওষধটি পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাইদ আবার সাইদ 
হলো । রাজকন্তা। বলল, তুমি কে? সাইদ দ্বার ছুঃখের কথ! 
বলল । সবশুনে রাঁজ কন্যা! বলল, আমি অবিবাহিতা, তোমাকে যদি 
সিড়ি বেয়ে নামিয়ে দিই তাহলে আমার দুন্ণাম হবে । তুমি একটু 
অপেক্ষা কর । আজ আমাদের বাড়ীতে ভোজ, বু লোক খেতে 
মাসবে, খাওর। শে হলে এ টু পাতা এই দালানের পাশের গলিতে 
ফেলবে, তুমি রাতে পাতার উপর লাফিয়ে পড়বে তা'হলে তোমার 
কোন অস্তুবিধ। হবে না । কন্তার সঙ্গে সাইদ বোন পাতাল । কন্ত। 
তাঁকে খাওয়ালে! ৷ তারপর রাতে পাতার উপর লাফ দিয়ে রাজবাড়া 
হ'তে চলে এলো । চলতে চলতে সাইদ" এলে। এক গভীর বনে। 
আত্মরক্ষার জন্য রাজকন্যার নিকট সে একটা ধারাল বড় ছুরি চেয়ে 
নিয়েছিল । বনের মাঝ দিয়ে পথ । বনে ঢুকতেই সন্ধ্যা নামল। 
পথের পাশে একট। গাছতলায় সাইদ শুয়ে পড়ল। প্রথম প্রহর 
শেষ হ'তে এক "বিরাট সাপ গাছের গোড়। বেয়ে উপারে উঠতে 
লাগল। গাছের ডালে ছিল বেঙ্গমা বেঙ্গমী পাখীর ছুইটি ছ!। 
তাদের । বাঁবা চরাট করে এখনও ফেরে নাই। ছা ছুটো ভয়ে 
কাদতে লাগল । সাইদ উঠে দেখে পাখীর ছা! খাবার জন্য সাপটা 
উঠছে । ছা! ছুটি বাঁচানোর জন্য সাইদ একটা ডাল ভেঙে, সাপটাকে 
মেরে ফেল্ল। তারপর ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে ছা দুটোকে 
খাওয়ালে ; তারপর গাছ তলায় শুয়ে পড়ল । দ্বিতীয় প্রহর রাতে 
বেঙ্গমা বেঙ্গমী ছুটো মুখে আহার নিয়ে উড়ে আসছে । ছা! তাদের 
একদম ধাচেনা। কে এসে খেয়ে নেয়। নদী পার হতে বেঙ্গমীর 
মুখ হ'তে লাহছার পড়ে গেল । বেঙ্গমা বগল, ওরে বেঙ্গমী আমাদের 
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ছ। আর নাই,সুখের আহার যখন নদীতে পড়ে গেল, তখন লক্ষণ 
খারাপ, ফিরে চল, আর এ বনে যাব না, অন্য বনে যাব। বেমজী 
বললঃ একবার বাসাট। দেখে আসি চল, ছা না থাকলে অস্য বনে 
যাব। বাসায় গিষে দেখে ছাছুটো৷ জেগে আছে । ছা! ছুটি সবকথা 
বলে, গাছতলায় শায়িত বন্ধু সাইদের কিছু ভাল করতে বলল । 
বেঙ্গম। বেঙ্গমী বলল, এই লোকটি খুব ভাল। তবে এর ছুটো 
মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেছে । তবে তাড়াতাড়ি সে তা ফিরে 
পাবে । আমরা যেগাছে আছি এই গাছের পাতা যদ্দি কোন 
মানুষ মানুধীকে শোখান হয়, তাহলে সে গাধা হয়ে যাবে, আর 
আমরা যে গাছে আছি তাঁর বাম দ্রিকের গাছের পাতা শোখালে 
গাধা হয়েই কোথায় কি আছে সব বলে দেবে । আর এই গাছের 
ডান দিকে যে গাছ আছে তার পাতা শেোশখালে আবার গাধা মানুষ 
হবে। সাইদ সকালে উঠে তিন রকন গাছের পাতা নিয়ে হাটতে 
হাটতে আবার বাদশাজাদীর বাগান বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো । 
বাদশাজাদী তাকে দেখে বলল, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি 
ফেলে রেখে এসেছিলাম, তবে সত্যিই তুমি বাপের বেটা । সাইদ 
বলল, আমার সি মোরগের মাথ। ও জালা-গদি-চাবুক দাঁও। কিন্তু 
সে দিতে চায় না। সাইদ তখন তাকে একটা পাত। শুকিয়ে দিল, 


অর্মনি মেয়েটি গাধা হয়ে গেল। ভারপর একটা লাঠি দিয়ে 
গাধাটীকে মারতে লাগল । তারপর দ্বিতীয় পাতাটি শু'খাল। 


অমনি গাধার বাদশাজাদীর সি মোরগের কল্প! ও জালা-গদ্রি-চাবুক 
কোথা আছে জেনে নিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করল। সি মোরগের 
কল্লাসে আবার গিলে নিল। জালা-গদি-চাবুক নিজের কাছে 
রাখল । তারপ্র তৃতীয় পাতাটি শুকিয়ে আবার বাদশাজাদীকে 
মানুষ করে দ্রিল। তারপর বাদশাজাদীকে বলল, তুমি এখানে 
থাক, আমি আর তোমার নিকট থাকবো না। বাদশাজাদী বলল, 
আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে পরীক্ষ। করে দেখলাম মাত্র । 
তুমিই বাপের বেটা । তুমি আমাকে ক্ষম! করে বিয়ে কর। সাইদ 


(১৭৪) 


বলল, আমি কিছুতেই ক্ষমা করবে! মা। বাপশাজাদী বলল, 
ভৌমাকে করতেই ছবে। তবে শোন একট! গল্প : 


[ ছুই] 

একদেশে ছিল এক ধাগিক ব্যস্তি। তার ছিল তিনজন বুদ্ধিমান 
পুত্র। তিন পুত্রের জন্য তিনটি লাল একট বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে 
রেখেছিল । তার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা একটি করে লাল ভাগ 
করে নেবে। কিছুদিন পর ধাঞ্সিক লোকটি মরে গেল। ছেলে 
তিনজন বাক্সটি নিয়ে এসে খুলে দেখল ছুই লাল আছে, একটি 
লাল নাই। বাড়ীতে অন্য কোন লোক ছিল না, তাহলে ভাইদের 
মধ্যে কোন'ও একজন একটি লাল নিয়েছে । কিন্তু কে সেই ব্যক্তি! 
ত৷ ঠিক করার জন্য তার। তিনজনে কাজীর দরবারে যেতে লাগল । 
তিন ভাই সদর পথ দিয়ে যাচ্ছ । কয়েক ক্রোশ যাবার পর 
একজন লোকের সঙ্গে তাদের দেখা । বড় ভাই দেখল লোকটি 
কিছু খুঁজছে । বড় ভাই শুধাল, “আচ্ছ! ভাই, তোমার কি কোম 
গাধা হারিয়েছে? লোকটি বলল, হ্্যা। বড় সবাই বলল, 
“গাধাটার কি বা চোখ কানা?” লোকটি বলল হ্থ্যা। দ্বিতীয় 
ভাই বলল, “গাধার পিঠের ছালার মধ্যে কি সির্কার টিন আছে? 
লোকটি বলল হ্যা । ছোট ভাই বলল, “আচ্ছা, গাধাটির লেজের 
চুল ছুই একদিন আগে ছাটা হয়েছে ?. লোকটি বলল, হ্্যা। 
তারপর লোকটি এ তিনজনকে বলল, তোমর। নিশ্চয় আমার গাধা 
দেখেছ, কোথায় আছে বলে দাও। তারা বলল, “এসব আমরা 
অনুমান করে বললাম ।৮ সে তখন বলল, ভা'হলে ভোমরাই জামার 
গাধা চুরি কয়েছ। এই বলে বিচারের জস্ত সেই লোকটি ভিম 
ভাই-এর সঙ্গে কাজীর দরৰারে গেল। কাজী. লোকটি আলাদ! 
করে রাখল, আর ভাই তিনজনকে আলাদা করে রেখে তাদের কিছু 
খেতে দিল। কাজী তাদের খেতে দিস গমের রর্টি আর খাসীর 
মাংস। গাধাওয়াল৷ মনের আনন্দে রুটি ও মাংস খেতে লাগল। 
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বড় ভাই রুটির টুকরা মুখে দিয়ে বলল, “আরে ছি ছি! রুটির মধ্যে 
মরা পোড়। মরা পোড়া গন্ধ 1৮ 'মধ্যম ভাই বলল, “আরে এই 
মাংসটা হারাম”, আর ছোট ভাই বলল, “কাজীওতে। হারামী ।৮ 
কাজী সব কথা শুনে প্রথমে একটা তলোয়ার নিয়ে নিজের মায়ের 
কাছে গেল ও জন্ম বৃত্বান্ত শুধাল। আর বলল সত্য কথা ন। 
বললে কেটে ফেলবে । কাজীর মা বলল, খাতু সানের পর তোমার 
বাপ অন্যাত্র বেড়াতে গিয়েছিল । আমি তখন বাড়ীর চাকরের 
সঙ্গে উপগত হয়েছিলাম । এইভাবে তোমার জন্ম । তারপর সেই 
তলোয়ার হাতে নিয়ে কসাই-এর নিকট গিয়ে হাজির, কসাইকে 
বলল, যে মাংস দিয়াছ তা খাসীর কিন। সঠিক বলবে । কসাই বলল, 
“হুজুর, আমি*মাংসের জন্য বাঁড়ীতেই ছাগল পুষি। যে খাসীটার 
মাংস দিয়েছে ছোটতে তার মা মবে যায়। সেই সময় আমাদের 
বাড়ীতে একট! কুকুর বিষে ছিল। ছাগলের ছাটাএ কুকুরের দুধ 
খেতো । এই কথা শোনার পর তলোয়ার হাতে আটা বিক্রেতার 
নিকট গিয়ে বলল, তৃমি খারাপ আটা দিয়েছ, কোথাকার আটা । 
আটা বিক্রেতা বলল, এ আটা আমার নিজের জমির। তবে 
জমির পাশে একট। শ্মশান আছে। সব শুনে কাজী নিজের বাড়ীতে 
ফিরে এলো । এসে বড় ভাইকে শুধাল, তুমি কিভাবে বুঝলে 
যে আটাতে মরা পোড়া গন্ধ। বড় ভাই বলল, খেলেই বুঝতে 
পারা যাবে। মধাম ভাইকে শুধাল, তুমি কিভাবে জানলে মাংস 
হারাম। মধ্যণ ভাই জবাব দিল, “হারাম মাংসের উপর পাতলা 
পর্দা থাকে, আর মাংসটার ভিতর পরদার পর পর্দা। এমন কি 
হাড়ের উপরেও পর্দা । তাই বুঝলাম, এ মাংস হারাম। ছোট 
ভাইকে কাজী শুধাল, তুমি কিভাবে জানলে যে, আমি জারজ? 
ছোট ভাই বলল, “যার! কানাছি লাগিয়ে কথা শোনে তারা 
হারামী ।” কাজী বুঝল এরা তিন ভাই বুদ্ধিমান। কাজী বলল, 
গাধাওয়ালার কি ব্যাপার? বড় ভাই বলল, পথে আঁসতে আসতে 
দেখলাম একট] গাধার পায়ের টাটকা ছাপ। আরও দেখলাম 
(১৭৬) 


পথের ভানধারে ফসলগুলো! খাওয়া কিন্ত বা দিকের ফসলগুলি 
অক্ষত। তাই বুঝলাম গাধাটির বাম চোখ কানা । মধ্যম ভাই 
বলল, সিরকার টিনটা৷ একটু ফুটো! ছিল, তাই পথের উপর দিয়ে 
ফেঁণাটা ফেটা সিরক। পড়তে পড়তে গিয়েছে, সিরকা আরক যুক্ত 
তার জন্য মাটি ফেঁপে উঠেছে । তাই শুধালাম ছালায় সিরকা 
আছে কিনা? ছোট ভাইকে কাজী শুধাল, গাধার যে.লেজ ছাট! 
তুমি কিকরে জানলে? ছোট ভাই বলল, “এদেশের গাধার লেজ 
বেশ বড়, লেজের মাথার চুল ছটা ন! থাকলে তা মাটি ছুতেছুতে 
যায়। কিন্ত পায়ের ছাপের পাশে চুলের ছে শয়ার দাগ নাই, তাই: 
বুঝলাম ছু' একদিনের মধ্যে লেজের চুল ছাট হয়েছে । কথ শুনে 
কাজী গাধাওয়ালাকে এ পথের মধ্যেই গাধা খুজতে পাঠাল ও 
গাধা পেলে খবর দিতে বলল । লোকটা দ্রুতবেগে গাধা খুঁজতে 
গেল। ৰ 

তারপর কাজ। তাদের সব খবর শুনে লালের বিচার করতে 
বসল । কাজ। বলল, তোমরা তিন ভাই বুদ্ধিমান, তোমাদের 
একজন যখন লাল নিয়েছ তখন সেট| দিয়ে দাও। তিন ভাই 
শুধাল, “কোন ভাই লাল নিয়েছে ? ৃ 

কাজী বলল, তাহলে একটা গল্প বলে তোমাদের প্রন্ম করবে! | 
উত্তর শুনে বলে দিব কে লাল নিয়েছে। এই বলে কাজী গল্প 
শুরু করল £ 

,একগ্রামে এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে এক গরীবের ছেলের 
খুব ভাব ভালবাস। হয়েছিল। তারা উভয় ছিল ধর্মপ্রাণ । তার৷ 
উভয়ে কোনদিন খারাপ কাজ করেনি । গরীৰ বলে শেষ পর্যন্ত 
এ মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে হলো না । বিয়ের ঠিক হলো এক, 
বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। এই ছেলেটিও . উদার প্রকৃতির । 
গরীবের ছেলেটি মেয়েটিকে বলল, তুমি তোমার বিয়ের পর স্বামীর 
ঘরে যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখ। করতে পারবে? 
মেয়েটি বলল, “হ্য। পারবে। |” এইভাবে তিন সত্য করল। : বিয়ের 
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দবিমে গরীবের ছেলেটি নিজের ঘরে থ্রাকল্স, ক্র মেয়েটি স্বামীকে 
সব বলে সেখানে যাবার জন্ত ্বামীর নিকট অনুমতি ঝিল । স্বামী 
অন্ুমতি দিল। মেয়েটি গুন! ও ভাল কাপড় খুলে ষাধারণ 
কাপড় পরে যেতে চাইল । স্বামী বলল এ কাপড় গহনা। পরেই 
যাও। মেয়েটি এ ভারে যেতে লাগল । পথে এর ডাকাত তাকে 
ধরে গহন! পত্র নিতে চাইল । মেয়েটি ডারাতকে সব রলে এ 
খানে অপেক। করতে বলল, স্কিবে এসে তাকে গহুনা দিবে বলে সত্তা 
করল । ডাকাত তাকে ছেড়ে দিল ও সেখানে অপেক্ষা করতে 
লাগল । কিছুক্ষণ পর মেয়েটি সেই তার গরীব বন্ধুব নিকট এলো 
ও স্কাকলে! । তার ডাক শুনে ও তার মুখে সর শুনে, গরাবেৰ 
ছেল্সেটি রলল, সাজ হুতে তুমি আমার ম। ও তোমাৰ স্বামী আমার 
বাপ। এই বলে সে আর উঠে এলো না, মেয্েটিকে ফিরে যেতে 
বলল । মেয়েটি ডাকাতেব নিকট এসে তাকে গহনা দিতে চাইল । 
ডাকাত সব শুনে তাকে মা ৰবলে ডাকল ও চলে গেল। মেয়েটি 
তারপর ক্সামীর নিকট ফিরে এসে সব জানাল, এরপর কাজা তিন 
স্ভাইদের সকলকে পরপর জিজ্ঞাস। করল, কোন লোকট। ভাল ? 
মেয়েটিব স্বামী, না ডাকাত, না গরীবের ছেলেটি ? 

বড় ভাই বলল, স্বামী ভাল লোক। কাজা তাকে ছেড়ে 
দিল, বসল তুন্নি লাল নাও নাই। তারপব মধ্যম্নকে জিজ্ৰান৷ 
করল, মধ্যম বলল, ডাকাত ভাল লোক । কাজী তাকেও ছেড়ে 
ছিঙ্গ। তারপর কাজী ছোট ভাইকে ডেকে গশুধাল। জ্ছোট ভাই 
বাদল, গরীঘের ছেলেটি ভাল লোক। কারণ সে ইচ্ছা করলে 
গোটাকত্তক গহনা নিতে পারতে| ॥ কাজী তখন ছোট ভাইকে 
বলল, তুমিই লাল নিয়েছ । ও তুমি নাও, জ্ঞার নাকী হটে ৰড় 
ও মধ্যফ্নকে ভাগ করে দ্বিল । কাজী একেএকে দ্বরের মধ্যে ডেকে 
চুপিচুপি দ্বিজ্ঞাস। করেছিল প্রস্মের উত্তর । তিন ভাই খুশী হয়ে 
চলে গেল । 

এই রলে ব্লা্লণজাদী কলল, কাজী তার মা, গ্রাস ম্ি্রেত। 


(১৭৮) 


কসাই ও আটাওয়ালাকে মাফ করে দিল। তুমি আমাকে ক্ষম। 
করবে না? সাইদ তখন বাদশাজাদীকে ক্ষম। করে বিয়ে করল। 

তারপর গদিতে চেপে বাদশাজাদীকে নিয়ে বড় ভাই সাদ 
যেথা আছে সেখানে এসে হাজির হলো। 


[তিন] 


স্বামীস্ত্রী সেখানে এসে দেখল, সাদ রাজ হয়ে তার ছুই 
পুত্রের বিচার করছে । কোন পরিচয় না দিয়ে তারা! বিচার দেখতে 
লাগল । মহারাজ। সওদাগরকে শুধাল কি তোমার অভিযোগ? 
সওদাগর বলল, মহারাজ গতকাল আমি আপনার রাজ্যে এসেছি। 
এই দেশের পূর্বতন রাজা ছিলেন আমার বন্ধু। এসে আপনার 
দেখ। পেলাম! শুনলাম পূর্বতন রাজা মারা গেছে, আপনি রাজা 
হয়েছেন। আপি আমার কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে আপনি 
আমার বন্ধু । আপনি আমাকে বললেন পাশ! খেলতে জান কি না। 
আমি বললাম জানি, তখন আপনি বললেন আজ আমার বাড়ীতে 
খাওয়।-াওয়া করুন, রাতে দু'জনে পাশ। খেলব। আমি বললাম, 
দরিয়ীর উপর আমার যে জাহাজ আছে, তাতে নান! রকম দ্রব্য ও 
আমার বাগদত্ত। রমনী আছে। আপনি বললেন, ঠিক আছে 
আমার দুই পুত্রকে সেখানে পাহারা দিতে পাঠাব । সকালে গিয়ে 
আমি আমার বাগদত্তার মুখে শুনলাম এ ছেলে ছু'টি আমার 
বাগদত্তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে । এখন হুজুর, আপনি 
বিচার করুন। . 
_. রাজা তখন বাগদত্ত। মহিলাটিকে বললেন, বলুন” আপনার 
অভিযোগ । মহিলাটি কাপড়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল । সে বলল, 
মহারাজ ছেলে ছুটিকে শুধান ওরা কী করেছে। রাজা তার 
ছেলে ছুঃটিকে বলল, তোমাদের কিছু বলার থাকলে বল। ছেলে- 
ছুটে বলল, মহীরাজ, আমরা জাহাজে পাহারা দিতে গিয়ে, যে 
ঘরে এই মহিলাটি ছিলেন তার দরজায় পাহার। দিচ্ছিলাম । ছোট 


॥ ১৭৯ ) 


'ভাই বলল, শুধু শুধু ভাল লাঁগছেনী' একটা কিচ্ছা বল। জানি 
বললাম, আরে কিচ্ছা আসাদের নিজেদেধই আছে । ছোট ভাই 
শুধাল ঝি? তখন আমি বললাম, আমার বাবাকে শ্বেত হ্তী শু'ড়ে 
করে এনে রাজ! করে দিয়েছে । উজিরের বচ্ভার সঙ্গে বাবার বিষে 
হয়েছে । সেই কন্যার আমরা সন্তান। আমাদের ম! প্রতিদিন 
দরিয়ায় ল্লান করতেন ও কলসীতে করে জল আনতেন। রামী হয়েও 
প্রতিদিন তিনি এই কাজ করতেন! আজ বার বৎসর হলে। 
দরিয়ায় ল্লান করতে এসে মা কোথায় চলে গেল তার খোজ নাই । 
বড় বড় জাল এনে দরিয়। তোলপাড় করা হলো, মায়ের দেহ পাওয়া 
গেল না । এই কথ| বলে জামরা দুঃখ করছিলাম, মহারাজ | 

মহিলাটি বলল, মহারাজ এর পর এই কিচ্ছা আরও আছে, 
আমি জানি, যদি অনুমতি দেন তা"হলে বলি। রাজা বললেন, 
বলুন । 

মহিলাটি বলল, মহারাজ এরপর এই কিচ্ছা আরও আছে, 
আমি জানি বদি অনুমতি দেন তাহলে বলি। রাজা বললেন, 
বলুন । 

মহিলাটি বলল, তারপর মহারাজ, এ ছেলেছুটির মা প্রতি- 
দিনের মত বার বৎসর আগে এই দরিয়ার ঘাটে আান করতে আসে, 
এক্‌ সওদাগর জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল, সে সেই মেয়েটিকে তুলে নেয়, 
মেয়েটি কিছুতেই যাবে না, কিন্তু সেই সময় ঘাটে বা তার ধারে 
কাছে কোন লোক ছিলনা । তাই সওদাগর তাঁকে তুলে নিয়ে 
জাহাজ ছেড়ে দেয়। রাণী সওদাগরকে বলে এখন তুমি আমাকে 
বিয়ে কবতে পাবে না। বার বৎসর বাপ বিটি পাতান থাকবে, 
তারপর বিয়ে হবে । আর এখন যদি আমাকে বিয়ে কর, তাহলে 
আমি বিষ খেয়ে মরব, আমাকে পাবে ন1। সওদাগর বলল, বেশ 
তাই হবে। বার বৎসর পার হতে আর তিনদিন বাকী। জাহাজ 
এই ঘাটে লাগল । রাতে ছেলে ছুটি পাহারা দিতে এলা। 
. ছেলে ছুটির কথা শুনে বুঝলাম এরা আমার ছেলে । এখন মহারাজ 


(১৮০) 


বিচার করুন। তাছাড়া, আমি যে ঘরে বন্দী ছিলাম, তার পাশের 
ঘরে এক বুড়ো বন্দী হয়ে আছে। তাকেও আম্ুন মহারাজ। 
রাজার লোক গিয়ে সেই বুড়োকে জাহাজের বন্দীশালা হ'তে নিয়ে 
এলো । এমন সময় সাইদ বলল, মহারাজ কিচ্ছা এখনও শেষ হয় 
নাই, আরও আছে। সাইদ তখন সি মোরগের মাংস খাওয়া হতে 
আরম্ভ করে, দরজায় বাপের চিঠি, পলায়ন ও নিজের কাহিনী 
বলল । এই কথা শুনে বুড়ো বলল, মহারাজ, এই কিচ্ছা এখনও 
আঁছে। এই বলে বুড়ো সিমোরগ কাহিনীর গোড়াকার কথা 
হ'তে দরজায় চিঠি দেওয়। পর্যন্ত কাহিনী বলে বলল, মহারাজ, এই 
সওদাগর সেই ব্যক্তি, আমাকে বন্দী করে রেখেছে, যদি কোনদিন 
ছেলে ছুটির দেখ পায়, তাহলে তাদের পেট চিরে সি মোরগের কল্লা 
ও মাংস বার করে খাবে । এই কথা শুনে রাজ! সওদাগরকে কোমর 
পর্যস্ত মাটিতে পুঁতে দিল ও ভালকুত্ত লাগিয়ে দিল। রাজ। তার 
বাপ ভাই ও স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে রাজত্ব করতে লাগল । 
রাজা তার ছোটভাই সাইদকে খাজাঞ্ষীখানার করত করে দিল। 
আর বাপ বসিরকে রাজ পোশাক পরিয়ে সিংহাসনের পাশে 
স্থান দিল। 


[ বর্ধনান জেলার কাটোয়। থানার একাইহাট নিবাসিনী জমিল। 
খাতুনের নিকট হ'তে সংগৃহীত ] 


(১৮১) 


॥ ঠাকুর ও তার ভৃত্য মধুসূদন ॥ 


এক গ্রামে ছিল এক পুরুত ঠাকুর । তার গ্রামের আচে 
পাশের অনেক গ্রামে তার অনেক যজমান ছিল। বিভিন্ন পুজা 
উপলক্ষে ঠাকুর এইসব গ্র'নে যেভ ও যজমানের বাড়ীতে ও গ্রামে 
পুজা করতে। । এই সব গ্রামের মধ্যস্থলে ঠাকুর পুকুর নানে ছিল 
একটা বড় গ্রাম । সেই গ্রামের ষষ্ঠী খুব বিখ্যাত। সাত আটটা 
গ্রামের মানুষেরা এই গ্রামের ষণ্ঠীতলায় পূজা দিতে আসে । এই 
উপলক্ষে একট। ছোটখাটো মেল। বসে। ঠাকুর মহাশয় একদিন 
আগে এখানে এসেছেন । পরদিন পূজা । মেয়েদের ভীড়। 
পুজা শেষ হ'তে সন্ধ্যা। আতপচাল, কলা, আম, মির্টি ইত্যাদিতে 
হয়েছে অনেক । একটা বড় বস্তায় বেঁধে রেখে ঠাকুর তার শিস্তুদের 
একট। জোয়ান মুনিষ দেখে দিতে বলল। সেই গ্রামে মধুস্থাদন 
নামে এক আধপাগল জোয়।ন ছিল। তার গায়ে খুব বল। 
তাকেই সকলে ঠিক করে দিল ; সে-ই ঠাকুর মশায়ের মালগুলে। 
বাড়ীতে দিয়ে আসবে । ঠাকুর শুধাল কী মজুরা লাগবে । 
নধুস্থদন বললে, মজুরী নোবন। । তবে পথে ব। দেখবে তার মানে 
বলে দিতে হবে। ঠাকুর বললে, বেশ তাই হবে। ঠাকুর ছাতা 
ছড়ি নিয়ে চল্ল আগু আগু । মধুন্দন মাথায় মোট নিয়ে চলল 
তার পিছু পিছু । ঠাকুরপুকুর গ্রাম ছাড়িয়ে তারা এসেছে প্রায় ছই 
ক্রোশ রাস্তা । ছুইজনে একটু ক্লান্ত হয়েছে। ঠাকুর বললে, 
মধু মোদকের দোকান হতে একপোয়া কদম! নিয়ে আয় । ছু'জনে 
জলখেয়ে আবার হ্বাটা দেব। ঠাকুরের নিঙ্কট হতে পয়সা নিয়ে 
মধুন্দন কদমা কিনতে গেল । মোদকের দোকান.হতে কদম! কিনে 
ফেরার পথে মধুনুদন দেখল একদল লোক একটা যুবককে ঘিরে ধরে 


(১৮২) 


খুব তারিফ করে বলছে “বাপকা বেটা, বাপক। বেটা ।৮ মধুন্দন 
ঠাকুরের হাতে কদমার ঠোঙ্গা দিয়ে বললে, “ঠাকুর এ যুবকটাকে 
সবাই বাপক! বেটা বলছে কেন?” ঠাকুর বললে, ও খুব বলবান 
মরদ, বোধ হয় কোন কঠিন কাজ করেছে তাতেই লোকে এই কথা 
বলছে। মধুন্দন বললে, না ঠাকুর মানে বলতে হবে। নইলে 
থাকল তোমার মোট । ঠাকুর বললে, আচ্ছা কদম। দিয়ে জল খা, 
যেতে যেতে সব বলবো । ছু' জনে জলখেয়ে পথ চলতে লাগল । 
আম, জাম, কাঠাল আর বট পাকুড়ের ছায়। ঢাকা পথ। ঠাকুর 
বলছে, শোন্‌ বেটা কেনে এ যুবকটাকে বাপকা বেটা বলছে। 

এক "গ্রামে ছিল এক রাজমিস্ত্রি। সে লোকের দালান বাড়ী 
তৈরী করে দিত। এই রাজমিস্ত্রির ছিল একটি পুত্র। ছেলে 
লেখাপড়া ও হাতের কাজে বেশ ভাল ছিল । শৈশব-কৈশোর-যৌবনে 
যেমন সে লেখাপড়া শিখেছিল, তেমনি শিখেছিল ছুতার মিস্ত্ির 
কাজ। ছ্বেলেট। লেখাপড়। শিখে চাকরী নরতে চাইল। বাপ 
ছোলেকে বললে, তুই চলে গেলে আমি খুব কষ্ট পাবো । তুই 
বাড়ীতেই থাক, বাপ। ছেলেটি বলল, বেশ বাবা তাই হবে । 
ছেলেট! ভাবল, তাইতো বাপ বুড়ে। আর আমি জোয়ান। একট! 
কিছু না করলে কাহাতক বসে খাওয়। যায়। তাদের গ্রামে এক 
গৃহস্থ বাড়ীতে ছিল্স বহুদিনের পুরাতন একট। জামগাছ। লোকে 
বলে এই জামগাছে নাকি বেন্মদত্যি ছিল। তবে এখন আর এ 
দত্যি নাই। ছেলেটি এ জাম গাছটা কিনে তার কাঠ দিয়ে একটা 
ভাল খাট তৈরী করল । খাট্ট। ভারী সুন্দর ! বেক্ষদত্যি চার 
পরীকে ধরে এনে জামগাছের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল । এরা 
রাতের চার পহরের খবর এনে দত্যিকে দিত । গাছটা কেটে যখন 
খাট তৈরী হলো, তখন পরী চারটেও চারটে খাটের পায়ার মধ্যে 
আশ্রয় নিয়ে থাকল । ছেলেটা খাট তৈরী করে একরাত এ খাটের 
উপর শুয়েছিল। সেই সময় সে এ চার পরীর কথাবাত? শুনল । 
আর পরীর! তাকে বলল, এঁ খাট তুমি দেশের রাজাকে বিক্রী করে 
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এসো৷ অনেক টাকা পাবে । ছেলেটা রাজার নিকট খাট বিক্রী 
করতে গ্রেল। রাজ। খাট্ট! দেখল ও পছন্দ হলো । রাজা শুধাল 
এর দ্বাম কত? ছেলেটি বগল, এর দাম আট হাজার টাকা । রাজা 
বলল, দাম খুব বেশী। ছেলেটি বলল, রাজা বাহাদূর একরাত 
এই খাটে শয্যা গ্রহণ করুন তারপর দাম দিবেন। রাজা বলল, 
বেশ তাই হবে । রাজা বাজপুরীতে নিজের ঘরে খাট টা পেতে 
রাখল । রাতে তার উপর একাকী শুয়ে পড়ল। রাজা শুয়ে 
আছে, আর দামের কথা! ভাবছে । এনন সময় বন্দী চার পরী 
খাটের পায়ার মধে! কথাবাতণ বলতে লাগল । পরীরা বলল, 
রাজাতো ঘুমিয়ে পড়ল, রাজ্য কি হচ্ছে দেখতে হবে । এই বলে 
প্রথম পায়াটা বললে, তোগ। রাজাকে ভাল ভাবে ধরে রাখিস, 
আমি প্রথম প্রহরটা দেখে আমি । কিছুক্ষণ পর 'প্রথম পায়া 
ফিরে খাটে লেগে গেল। অন্য তিনজন বললে, কী দেখলি? গ্রথন 
পাঁয়া বললে, এক ছুষ্ট পরী রাজাকে মারতে আসছিল । রাজপুরীব 
দ্বারেই তাকে ধরলাম । তাকে মেরে সিংহদ্বাবের উপর রেখে 
এসেছি । তা'নাহলে আজ রাজ। মারা যেত। 

এরপর দ্বিতীয় পায়। বললে, তোর! তিনজনে খাটটা ধর, আমি 
একবার দেখে আসি । এই বলে দ্বিতীয় পায়াট। উড়ে গেল। 
কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় পায়াট। ফিরে এলে।। শন্ত তিনজন শুধাল, 
তুই.কী দেখে এলি? দ্বিতীয় পায়াট! বলল, এক আজদাহ! সাপ 
রাজাকে খেতে আসছিল । আমরা ন। থাকলে আজ রাজাকে ঠিক 
খেয়ে নিত। আমি তাকে সাত টুকরে। করে কেটে রাজ পথের 
উপর রেখে এসেছি । 

এরপর তৃতীয় পায়া বললে, আমি একটু যাই। এই বলে সে 
চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এলে! | অন্য তিনজন শুধাল, 
কী দেখে এলি? তৃতীয় পায়া বলল, এই রাজার কর্মচারীর! খুব 
খারাপ ও অসাধু । যে লোকট। নদীর ধারে পাহারা দিচ্ছিল সে 
খুব দুষ্ট। একজন প্রজা তার স্ত্রী ও ছুটো ছেলে নিয়ে নদী পার 
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হচ্ছিল। পাহারাদারটা তাদের মেরে নদীর বালীতে পুঁতে দিল 
আর তাদের গহনাশ্গাটি টাকা-কডি সব নিয়ে বাড়ীতে রেখে এসে 
আবার পাহারা দিতে গেল। এরপর চতুর্থ পায়া বললে, ভাই 
তোর! সব খাট টা ভাল করে ধর রাজা যেন পড়ে না যায়। আমি 
একবার দেখে আসি। এই বলে চতুর্থ পায়াটা চলে গেল। 
কিছুক্ষণ পর চতুর্থ পায়াট! ঘ্বরে এলো। এরা শুধাল তুই কী 
দেখলি? চতুর্থ পায়া বলল, আঁমি যা! দেখলাম তা বল! যাবে না। 
এই রাজার বিবি খুব খারাপ । সে রাজার ঘেষেড়ার সঙ্গে আছে। 
রোজ রাতে একবার সে ঘেষেড়ার ঘবে যায়। আমি যখন 
যাচ্ছিলাম হখন সে ঘেষেড়ার ঘরে ঢুকল । আনি খেষেড়ার সঙ্গে 
একই ঘরে তাকে শিকল দিয়ে হেখে এসেছি । 

রাজা ঘুমায় নি। সে সব শুনল ও খাট বিক্রেতাকে তারিফ 
ক'রল। পরদিন উঠে রাঁজ। দেখে, সিংহদ্বারে একটা পরী মরে পড়ে 
'শাছে। রাজ পথের উপর নরে পড়ে আছে এক আজদাহা লাপ। 
তারপর রাজা গেল নদীর ধারে সেই পাহারাদারকে নিয়ে, যে রাতে 
নদীর ধারে পাহার। দিচ্ছিল । তাকে সামনে রেখে অন্য লোক দিয়ে 
নদীর বালু খুঁড়ে তিনজনের লাশ পাওয়া গেল। তার বাড়ীতে 
পাওয়া গেল টাকাকঠি গহনা । রাজ! পাহারাদারের প্রাণদণ্ড 
দিল। এরপর রাজ! জল্লাদকে নিয়ে গেল ঘেষেড়ার ঘরে । ঘেষেড়। 
ও রাণী তখন ভয়ে কাদছে। রাজ! তাদের ভালকুত্ত। লাগিয়ে 
খাওয়ুুল। তারপর রাজ। খাটওয়ালাকে ডেকে যে দাম চেয়েছিল 
তার দ্বিগুণ দাম দিল । ছেলেটি সেই টাকা নিয়ে বাপের হাতে 
দিল । 

ঠাকুর গল্প শেষ করে মধুনুদনকে বললে, এইজন্য এ ছেলেটি 
ঘিরে লোকে বলছে, “বাঁপকা বেটা ।” ঠাকুর ও মধুসূদন পথ 
চলতে লাগল । | 

কিছুদূর যাবার পর ঠাকুর মধুন্দনকে মোট নামাতে বলল। 
মোট নামিয়ে দুইজনে বিশ্রীম করতে লাগল। ঠাকুর বললে, 
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সুদুদ্ন এই তনট| ধুয়ে গ্রাসের ভিতর থেকে একটু জল দিয়ে 
আয়। খুব জল পিপাঙ্ লেগেছে । নধুতাগন গ্রায়ের ময্যে গিয়ে 
একট! ইন্দারা হ'তে এক ড় জঙ্গ নিয়ে আসন্ছে। পথের পাশে 
সেই দেশের রাজার বাড়ী । সাত মহঙ্গা বিরাট বাড়ী । রাস্তার খবর 
ফুলের বাগান ঘের! । রাঁজ বাড়ীর একটা ঘরে একটি সুন্দর যুকক ও 
একটি ুজ্জরী যুবতী বলাবলি করছে, “গাল মে চুমা গঙ্গনে হার, 
আর েয়েটি বলছে, “কান মে মোড়া পৌঁজ মে ঘোড়া |” মধুত্ুদন 
জল ঝিয়ে ঠাকুরের কাছে ফিবে এলে! ৷ ঠাকুর জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে 
বললে, হাটা দে বেটা । ধুন্দন বললে, ঠাকুর মশায়, রাজ কাঁড়ীর 
মধ্যে একটি যুবক ফুঁবতীকে বলছে, “গাল মে চুমা, গলমে হার”, 
আব যুবতী যুবককে বলছে, “কান মে ফোড়। পৌদমে ঘোড়। |” 
ছেলেট। বলছে একথা তুমি কিকরে জানলে? ফ্লেফেটা বলছে, 
একথ। তুমি কী করে জানলে? একথার ভেদ কি? ঠাকুর বললে, 
দূর বেট। ওরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে মশকরা করছে। মধুসুদন 
বলল, তা হবে না ঠাকুর, থাকলো তোমাব মোট আমি চললাম ৰাড়ী। 

ঠাকুর বলল, তবে শোর, গল্প বলতে বলতে হাটা দেওয়া যাক। 
প্ই দেশে জাছে এক রাজ। । রাজার একমাত্র ছ্থেজে। ছেলেটি 
লেখাপড়া, অস্ত্র শিক্ষা সব কিছুতেই পাবদরশী' | ছেলেটি ক্রমে যুকক 
হয়ে উঠল। সুন্দর সুঠা্ চেহারা । ছেলেটির বন্ধুদের একে একে 
বিয়ে হলো । রাজপুত্রের কিন্ত বিয়ে হয় না! রাজপুত্রের বন্ধুর! 
বলল, এবার বিয়ে কর আমর! ৰরযাত্রি যাব জ্ঞাল খাওয়া হৰে। 
এই সব গুনে ছেলে একদিন গৌঁস। ঘরে খিল ছিল । ছেলের বাবা 
না! গেঁঁস। ঘবের দরজায় গিয়ে শুধাল কেন নৌস। ? ছেলে ৰলল, 
আমার বন্ধু সবার বিয়ে হযে গেল” আক জাগার কেন বিয়ে 
হচ্ছেনা? রাজা বাণী বললে, তোমার বিয়ে &শশবে হয়ে গ্লেছে 
অন্য দেশের এক কন্যাব সঙ্গে। এই কথা শুনে রাজশুত্র স্গোসা 
ঘয় হ'তে ঘেরিয়ে এলো । বন্ধুদের বলল, তার বিয়ে হয়েছে তবে 
আনেক ?শশবে । তার সে কথা মনে নাই। 
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বন্ধুরা বল্ল, একবার ছন্পবেশে বৌকে দেখে এসো! কেমন বৌ । 
রাজপুত্র স্ুনারের ছদ্মবেশে রাজকন্তার দেশে গেল যেখানে তার 
বিয়ে হয়েছিল । সঙ্গে নিল ভাল ভাল সোনা ও হীরের হার। 
রাজ! তার সঙ্গে অনেক লোক দিল । রাজপুত্র লোকজন সঙ্গে নিয়ে 
সেই দেশে এলো । ছদ্নবেশ ধারণ করে রাজ্যে প্রবেশ করল ও 
তার লোকদের বিদায় দিল । ছদ্মবেশী স্বনার রাজার নিকট গিয়ে 
বলল, মহারাজ আমি কিছু দামী টাকার হার এনেছি আপনার 
বাগান বাঁড়ীতে গিয়ে সেখানে বিক্রয় করতে চাই । রাজা বললেন 
বেশ তাই হোক। রাজ্যের মেয়েরা খবর পেয়ে হার কিনতে 
আসে । কিন্ত রাজকন্যা কোনদিন আসে না। একদিন রাজকন্যার 
এক সহচরী হার দেখতে এলে! বাগানে । রাজপুত্র তাকে বলল, 
সে যদি রাজকন্যাকে একবার এখানে আনঙে পারে, তা'হলে একটা 
ভাল হার তাকে পুরস্কার দ্রিবে। সহচরী একদিন রাজকন্যাকে 
বলল, কন্যা বাগান বাড়ীতে একটা স্ুনার এসেছে সে বেশ ভাল 
ভাল হার এনেছে চল দেখে আসি । রাজকনম্য। বলল ওরকম হার 
আমার অনেক আছে । সহচরী রোজ বলে, চল বাগানে হার দেখে 
আসি। অবশেষে রাঁজকন্য। একদিন সহচরীকে নিয়ে তাদের 
বাগানে এলো । দেখল এক শুন্দর যুবক হার নিয়ে বসে আছে। 
ছদ্মবেশী রাজপুত্র তার স্ত্রীকে দেখে খুব মুগ্ধ হলো । তারপর 
সহচরীকে চোখ ইশার। করল। সহচরী একটু দূরে সরে গেল । 
রাজপুত্র সেই অবসরে একটি ভাল গজমতির হার রাজকন্যার গলায় 
পরিয়ে ছুই গালে চুমা খেল। এ সব কেহ দেখল না। রাজকন্তা 
নিজে অপমানিত বোধ করল কিন্তু কাউকে কিছু বলল ন]। 
সহচরীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলে! ৷ রাজপুত্র তারপর দেশে ফিরে 
গেল ও বন্ধুদের নিকট নিজ স্্রীর প্রশংস। করতে লাগল । 

পরপুরুষে গলায় হার দিয়ে গালে চুমা! খেয়েছে তাই রাজকন্তা 
মন মরা হয়ে থাকে । এমনি করে কন্যা অসুখে পড়ল । একদিন 
এক সাধু এসে রাজাকে বলল, আমি তার কন্তার অন্ুখ ভাল করে 


( ১৮৭ ) 


দিব। রাজ্কন্তার সঙ্গে সাধুর দেখ। হালে । বা বলল, কল্প! এক 
সুনার তোমাদের রাগাবে হাঁর £ব্চকে এসেছিল ? রাজকন্যা বললে, 
হ্যা। সাধু গুধাল, সে তোমার গলায় একটা হার পরিয়ে দিয়ে 
ছুই গ্রালে চুমা! খেয়েছে? কন্তা বল্পল হ্যা। সাধু বলল, সের 
স্থনার (তোম]র আসামী । সে রানার ছেলে ছদ্মবেশে তোমাকে দেখতে 
এখারে এসেছিল । তার সঞ্গে শেশরে তোমার বিয়ে হস্তেছে। তুমি 
কিহার আর চুয়ার প্রতিশ্লোধ নিতে চাও । রাঁজকম্তা বলল, 
প্রতিশোধ নিতে চাই। সন্নযামী বল্ল, তুষি এক কাজ কর, ভাল 
ভাল ১০টা আরব ঘোড়। কিন পুরুষের ছদ্মবেশে এ ব্লাজার দেশে 
যাও। সেই রাজাব বাগানে তুমি ঘোড়া বিক্রেতার ছদ্মবেশে 
থাকরে। ঘোড়। বেছবে তবে তুটি ভাল ঘোড়। বেচৰে না, একটি 
রাখবে নিজের জন্য অন্তটি তোয়াব স্বামীব জন্য! নে খুব ঘোড়া 
পছন্দ কুরে । তাকে একট! ভাল ঘোড়। দিয়ে সময় বুঝে কান ছুটি 
মল্লে দিয়ে ঘোড়। ছুটিয়ে চলে আসবে । 

এই বব শুনে দুশটী ভাল আ।বর্খা ঘোড়া নিয়ে রাজপুঝ্চেব 
ছন্মরেশে রাজকন্কা স্বারীর দেশে গেল। একটা ভাল ঘোড়ায় চড়ে 
চড়ে মে অভ্যাম কৰে (রেখে ছিল । রাজ্বাব নিকট গিয়ে তার 
বাগান বাড়ী ছাইল ঘোড়। বেচার অন্য । বাজাকে একট। ভাল 
ঘোড়। দ্রিল। বাণায়ে রোজ ঘোড়। বিক্রি হয়। ভাল ছুটি মে 
বিক্রি করে ন।। শেষে দুইটি বইল। বাজপুত্র তার সঙ্গীফ্ের 
নিয়ে ঘ্বোড়। বিক্রির জন্স ঘোড়।ছি নিল। ঘোড়| বিক্রেতা বলব, 
আগে ঘ্বোড়ায় চেপে ঘোড়। পবখ করুন, তারপর দ্বায হবে, যদি 
ঘোড়। পছন্দ হয় । রাজার ছেপে একটা! ঘোড়ায় চাপল, আর 
বিজ্েত। একট। ঘোড়ায় ছাপ । ছুৃ'জনে চেপে আদর পথের ধারে 
এলো ৷ ঘোড়। বিক্রেতা সদর পথে ঘো.ড়াত্ মুখ ফিরিফে চটজলদি 
রাস্তগুত্রের ছুই কান মূলে দিসে সঙ্গে সঙ্গে ছোড! ছচিয়ে নিম্ধ দেশে 
ফিরে এলো । বাজপুত্র হতভম্ক হয়ে গেল । তবে এ দ্বটনা ছোড়। 
বিক্রেত। ও রাজাপুর ছুড়। কেহ জাঝল'ন)। তারপর ছুই রাঁজ। 


( ১৪৮) 


মহাসমারোহে বরবরাঁত সহ ধুমধাম করল। রাজপুত্র নিজ স্ত্রীকে 
বাড়ীতে নিয়ে এলো । এখন তাঁরা হাস্য পরিহাস ছলে প্রথমে 
রাজপুত্র রাজকণ্যাকে বলছে, “গালমে চুমা! গলমে হার । এই কথা 
শুনে রাজকন্যা বলছে, একথা তুমি কি করে জানলে বল। তারপর 
রাজকন্যা বলছে, 'কানমে মোড়া পৌদমে ঘোড়া” । এই কথ শুনে 
রাজপুত্র বলছে, তুমি একথা। কিভাবে জানলে বল। এই বলেছ 
জনে খুব হাসছে। 

ঠাকুর মধুস্দনকে বলল, শুনল বেটা? চ, তাড়াতাড়ী চ। 
দু'জনে চলতে লাগল । কিছুদূর যাওয়ার পর আর এক রাজার 
রাঁজ্য। রাঁজপুরীর পাঁশ দিয়ে পথ। তারা ছুই জনে যখন 
রাজপুরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখল রাজার একট বার/তের 
বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ঘিরে রাজ্যের বহু লোক বলছে, “ধন্য তুমি 
রাজপুত্র, বাপের অটকুড়ো। নাম ঘুচালে |” মধুন্দন একথা শুনে 
ঠাকুরকে বলল, ঠাকুর এ ছেলেটাকে ঘিরে লোকে এ কথা বলছে 
কেন? ঠাকুর বলল, ও কিছু নয়, না, এ কথার ভেদ বলতে হবে 
নইলে থাকলো তোমার মোট, আমি চল্লাম বাড়ী। ঠাকুর বলল, 
নারে না যাস ন। | আমি তে বাড়ী চলে এসেছি, চ বাবা যেতে 
যেতে গল্পটা বলছি। কথ! বলতে বলতে তার! পুরী পার হয়ে এলো । 
ঠাকুর মধুনুদনকে বললে, যা! বেটা মণ্তা কিনে আন জল খাই। 
জল খেয়ে ছু'জনে পথ চলতে লাগল । রাস্তার ছু'ধারে আম, জাম, 
কাঠাল, বট, পাকুড় অ।র নিমের গাছ। ঝির ঝির করে বাতা 
বইছে। ঠাকুর মধুবুদনকে গল্প বলতে লাগল । 

এই যে রাজ বাড়ী। এই রাজার কোন সন্তান ছিল ন|! 
রাজ। ছিল অাটকুড়ো৷ । সকাল হলে অ'টকুড়ে। রাজার নাম কেহ 
করতো না৷ ব। মুখ দেখতে। না । যদি কেহ দেখতো তার দিন ভাল 
যেত না । রাজার সন্তানাদি নাই, রাজ। আছেন মনোছ্ঃখে । রাজা 
একদিন তার রাজ্যের বড় বড় গণৎকার ডেকে পাঠাল । গণংকার 
রাজ দরবারে এলো । রাজা তাঁদের বলল, গণনা করে দেখুন 


, (১৮৯) 


আমার কয়টি সন্তান আছে এবং কখন হবে। গণৎকারগণ রাজা” 
রাণীর জন্মদিন, বার, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি বিচার করল। খড়ি 
পাতল | সকল গণৎকারই গণনা করে আর মাথা নাড়ে । অবশেষে 
বলল, মহারাজ আপনার কোন সন্ভানাদি হবে না । আপনি এবং 
আপনর শ্রী বাঝ।। এই কথা শুনে রাজা খুব রেগে গেল। শহর 
ফোতোয়ালকে হুকুম দিল, সব বেটা গণৎকারকে কারাগারে বন্দী 
কর। গণৎকারগণ কারাগারে চলে গেল । তারা যখন কারাগারে 
যাচ্ছে তখন দেখল কাদা মাখ। গায়ে নেংটি পরে এক সন্যাসী রাজ- 
বাড়ীর সিংহদ্বারের পাশে বসে আছে। সে গণৎকারদের শুধাল 
তোমাদের কী হয়েছে? তার! সবকথা বলল। এই কথা শুনে 
সন্াসী বলল, আমি একবার গুণে দেখতাম । কিন্তু কেউ তার কথায় 
কান দিলনা । তারা বলল, বড় বড় সন্ন্যাসী কিছু পারল না, 
বেট! কাদামাখা। নেংটি-পব। সন্নাসী কি করবে? ইতিমধো রাজা 
স্বয়ং সেখানে এসে হাজিব | সন্যাসী রাজার পাদুটো৷ চেপে ধরল । 
রাজ। বলল, কি চাই? সন্ন্যাসী বলল, আপনার সন্তান হবে কি 
হবে না, আমি একবার দেখতে চাই । বাজ। বলল, ঠিক মাছে 
আস্ুন। 

সন্ন্যাসী রাজার সঙ্গে রাজ দরবারে এলে। । সন্ন্যাসী বলল, 
মহারাজ, আপনার সন্তান নাই। আমি আপনাকে বর দিচ্ছি। 
এই বরে আপনার স্ত্রীর গর্ভে যমজ সন্তান হবে । বড়টি আমাকে 
দিতে হবে আর ছোটটি আপনার থাকবে । আমার সঙ্গে আপনাকে 
এই সত্য বন্দী করতে হবে । রাজা বলল ঠিক আছে, আমি সত্য- 
বন্দী করলাম । সন্যাসী বলল, সন্তানের বয়স যখন বার বংসর হবে 
ভার মধ্যে আমি নিয়ে যাব । এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেল। এক 
বতমর পর রাজার স্ত্রী যমজ পুত্র সন্তান প্রসব করল । রাজা মনের 
আনন্দে গণৎকারদের মুক্তি দিল। বড় ছেলেটি হলে! বেশ চালাক 
চতুর, আর ছোট ছেলেটি হলো আধক্ষেপ। ৷ বাব বৎসর ঠিক পূর্ণ 
হবার আগে সন্ন্যাসী এলো । রাজ। আধক্ষেপাটাকে দিতে চাইল। 


(১৯০) 


সন্ন্যাসী বলল, মহারাজ সত্যবন্দী খেলাপ করবেন না, তাহলে 
আপনার অমঙ্গল হবে । রাজ! কি আর করে, বড় ছেলেটিকে 
সন্ন্যাসীর হাতে দিল। ন্ক্যাদী ছেলেটিকে নিয়ে যায়। কিছুদূর 
গিয়ে দেখল, সামনে ছুইদিকে ছুটো৷ পথ | একটা বার দিনের, অগস্ট 
বার বৎসরের । সন্াসী রাজপুত্রকে শুধাল কোন্‌ পথে যাবে? 
রাজপুত্র বলল, চলুন বার বৎসরের পথে । আস্তানা নাই, পথে 
পথে ঘোরা হবে দেশাদি দেখ! হবে । এই কথ! যেই বলল, অমনি 
শঁ! করে সন্ন্যাসী আর রাজপুত্র সেখান হ'তে উড়ে আকাশ পথে 
চলে গেল। সন্ন্যাসী তার সাধনবলে রাজপুত্রকে নিয়ে এলো৷ এক 
গভীর অরণো । এই অরণোর মধাস্থলে একটা সরোবর ৷ সরোবরের 
দক্ষিণ পাড়ে সন্ানীর আশ্রম। পশ্চিম পাড়ে এক ফুলের বাগান, 
তবে সেখানে জব! ফুলের গাছ বেশী। উত্তর দিকের পাড়ে একট। 
কালী ঠাকুরের মন্রির। সন্ন্যাসী রাজ পুত্রকে বলল, বাবা সব দিক 
যাবে, কিন্তু এ পূর্বদিকে যাবে না। সন্ক্যাসী ও রাজপুত্র থাকে এক 
সঙ্গে, সন্্যাসী সক্কাল হলেই রাজপুত্রকে চালভাল সব দিয়ে যায়। 
রাজপুত্র রান্ন। করে রাখে। সন্ত্যানী এসে খায়। রাজপুত্র একটা 
জিনিস লক্ষ্য করল, সন্ন্যাসী যেদ্রিন বলে কাছে কাছে থাকবো, 
সেদিন আসে অনেক রাতে । আর যেদিন বলে অনেক দূরে যাব, 
সেদিন ফিরে আসে দুপুর বেলায় । রাজপুত্র কৌতৃহলী হয়ে একে 
একে দেখল ফুলের বাগান ও দেবীর নন্দির। কিন্তু পূর্বদিকে কী 
আছে?, সন্ন্যাসী যেতে বারণ-ই ব। করল কেন? মনে কৌতুহল 
জেগে উঠল । অনেকদিন পর সন্ন্যাসী বলল, আজ বাব! তাড়াতাড়ি 
রাল্ন। কর দেখি, আমি আজ কাছাকাছি থাকবো । সন্্যাসী চলে 


গেল। 
রাজপুত্র ধীরে ধীরে পূর্বদিকের পাড়ে গিয়ে হাজির হলে! । 


দেখল একটা বড় বেলগাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাড়িয়ে 
আছে। গাছের ডালে ভালে ঝুলছে অনেকগুলি মড়ার বঙ্কাল। 
বাজপুত্র গুণে দেখল ৯৯টি কঙ্কাল্‌ ডালে ডালে ঝুলছে। গাছের 


(১৯১) 


তলায় পড়ে অছে মড়ার মাথ। ছেলেটা চিন্তা করছে গাছে 
নিরানব্বইটি কঙ্কালই বা কেন ঝুলছে, আর গাছের নিচে মড়ার 
মাথাই বাঁ কেন পড়ে আছে! ঠিক এমন সময় শ'? করে একটা মড়ার 
কঙ্কাল নিচে নামল । বলল, রাজপুত্র ভয় খেয়ে না। আমার 
নাম গোপাল । এই যে সন্গাসীকে দেখছে, এ খুৰ ছুষ্ট । বৈতালিক 
সিদ্ধির জন্য কালীদেবীর মন্দিরে নিরানব্বইটি নরবলি দিয়েছে। 
আগামী শ্রাবণ মাসের মধ্যে যে অমাবস্যা তিথি আসছে সেই 
তিথিতে এ কালী মন্দিরে সন্গরাসী তোমাকে বলি দিয়ে বৈতালিক 
সিদ্ধি লাভ করবে । তোমাকে এই সরোবরে স্নান করাবে । পরাবে 
লালপাড় কাপড় ; কপালে দিবে সিছুরের ফেঁটা, গলায় পরাবে 
জবা ফুলের মাল।। হাতে ও পায়ে লাল আলতা পরাবে। এই 
কথা শুনে রাজপুত্র ভয় খেয়ে গিয়ে গোপাল কন্কালের পা ছুটো 
চেপে ধরে বলল, গোপাল আমাকে বীচার উপায় করে দাও। 
গোপাল বলল, আমাকে এ সন্যাসী প্রলোভন দিয়ে ভুলিয়ে এনে 
বলি দিয়েছে । আমি ওর সর্বনাশ করতে চাই। তুমি নান ও 
সিঁছুর মালা কাপড় সব পরবে । সন্যাসী তারপর তোমাকে এই 
বেলতলায় পাঠাবে, তুমি এসে তিনবার গোপাল বলে ডাকবে । 
ভারপর আমাকে কাধে করে নিয়ে যাবে । যাও, এখন আশ্রমে 
যাঁও। রাজপ,ত্র সব শুনে আশ্রমে চলে এলো । রাতে সন্ন্যাসী 
ফিরে এলো । এইভাবে দিন যায়। তারপর এলে! সেই শ্রাবণা 
অমাবস্যা | 

সন্যাসী সেদিন আর কোথাও গেল না । জবাধুল তুলে মালা 
গাথল। দেবী পুজার আয়োজন করতে লাগল। সন্ধ্যা হলে 
রাজপ,ত্রকে সরোবরে ্নান করাতে নিয়ে গেল । রাজপ,ত্র বলল, 
রাতে স্নান করলে শরার খারাপ করবে । সন্ন্যাসী বলল, আজ 
মায়ের মণ্ৰিরে পূজা দিতে যাব, স্নান করতে হয়। রাজপ,ত্র তো 
সব জানে, সে ন্নান করল। তারপর লালপাড় কাপড় পরাল। 
গলায় জবাঁফ,লের মাল! দিল । কপালে দিল পিঁছুরের ফৌঁঁটা। 


(১৯২) 


হাতে ও পায়ে লাল আলত। পরাল । তারপর সন্ন্যাসী তাকে মন্দিরে 
নিয়ে গেল! কিছুক্ষণ পর সন্যাসী বলল, যাও আজ পূর্বপাড়ে। 
সেখানে দেখবে বেল গাছে অনেক মড়া ঝুলছে, একটাকে কাধে করে 
নিয়ে এসো । রাজপুত্র পূর্বদিকে চলে গেল৷ তারপর বেলতলাতে 
গিয়ে গোপাল গোপাল” বলে ডাকল তিনবার । গোপাল নেমে 
এলো! | রাজপুত্র তাকে কাধে নিল। গোপাল বলল, আমাকে 
দেবীর সামনে লম্বালম্বি রাখা হবে । এরপর সন্ন্যাসী তোমাকে 
বলবে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর । তুমি বলবে প্রণাম জানি না । 
আমি রাজপুত্র, কোনদিন প্রণাম করি নাই। কেমন করে প্রণাম 
করতে হবে একবার দেখিয়ে দিন। সন্্যাসী যেমনি দেবীকে প্রণাম 
করে দেখাতে যাবে, থাকবে সেখানে একটা খাড়া; তাই দিয়ে 
সন্নযাপীকে এক কোপে কেটে ফেলবে । তারপর বলবে বৈতালিক 
এখন তুমি আমার । রাজপ,ত্র বলল, বেশ তাই হবে। রাজপুত্র 
গোপালকে মন্দিরে নিয়ে এলো । কঙ্কালট! লম্বালম্থি রাখা হলে! 
দেবীর সামানে। সন্যাসী বলল, রাঁজপ,ত্র দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
কর। রাজপ্চত্র বলল, প্রণাম কী জানি না। আমি রাজপুত্র, 
কোনদিন এভাবে প্রণাম করি নি। তুমি একবার দেখিয়ে দাও । 
সন্নাসী বলল, এই ভাবে । সন্নাস। যেমন দেবীকে প্রণাম করতে 
গিয়েছে অমনি রাজপ,ত্র এককোপে খাঁড়। দিয়ে তার মস্তক দেহচ্যুত 
করল, আর বলল, বৈতালিক তুমি আজ হ'তে আমার । এই কথ! 
তিনবার বলল। গোপাল আর সন্যাসী হলো রাজপ.্রের 
টৈতালিক। তার বৈতালিকদের তদেশ দিল, চল আমায় আমার 
বাড়ী নিয়ে চল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপ, ত্র তার! তার পিতার রাজ্যে 
এনে দ্িল। এসে শুনল তার ছে।ট ন্ডাইটি মারা গেছে। 


ঠাকুর মধুন্দনকে বলল, এই ছেলে ফিরে এসে রাজাকে সব 
কথা বলল; তই প্রজারা বলছে, বাপের আটকুড়ে। নাম তুমি 
ঘুচিয়েছ। 


০ 


[ বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার চরখী গ্রাম নিবাসী মহবুব। 
খানের নিকট হ'তে সংগৃহীত |] 


(১৯৩) 


॥ চার নাগরঠাদ] | 


এক গাঁয়ে ছিল এক সঙ্জন যুবক। তার মা বাপ মার 
গিয়েছিন। তার অন্য কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। তার একটি 
ভাল বাড়ী ও কিছু জমি জায়গা ছিল। পাশের গ্রামের এক 
গরীবের সুন্ৰরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হলে। | সুন্দরী বৌ পেয়ে 
যুবক খুব খুশী । যুবক মাঠে নিজের জমিতে খুব কাজ করে। 
জমিতে সব রকম ফসল বেশ ভালই হয় । বছর দুই তিন পর যুবক 
দেখল তার সেই সুন্দরী বো অন্য এক অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে 
গীরিতে মজে গিয়েহে। এই দেখে সে মানে খুব আঘাত পেল। 
তারপর একদিন নিশিভোর রাতে বৌ, ঘর বাড়ী ছেড়ে কোথায় 
বিবাগী হয়ে ছলে গেল । 

পাগোলের বেশে এই যুবক ঘুরে বেড়ায় । একজন যুবক 
ডাক্তার তাকে দেখে বাড়ীতে নিয়ে এলো । বলল, আমার বাড়ীতে 
খাওস্দীও, থাক । এই যুবক ডাক্তারের ছিল এক সুন্দরী যুবতী। 
বৌ। ডাক্তারের ডাক্তারিতে যেমন পশার ছিল, তেমনি ছিল 
জমি-জমা । বাড়ীর মধ্যে চার পাঁচটি গোলায় ধান থাকতো । এই 
ডাক্তারের যুবতী বৌ তাদের গাঁয়ের একজন যুবককে ভাল- 
বাগতে।। সেই যুবককে গে।পনে এনে একট। বড় ফাকা গোলার 
নধ্যে লুকিয়ে রাখত । ডাক্তার খাওয়া-দাওয়। সেরে বাড়ী হ'তে 
চলে গেলে খাবার নিয়ে সে গোলায় ঢুকে তার উপপতিকে 
খাওয়াতো । প্রতিদিনই গোলায় খাবার নিয়ে আসতে দেরী হতো, 
তাই মেয়েটির উপপতি প্রথমে তাকে দশ ঘা জুতে। মারতো, তারপর 
খেতো। । এই জুতোর মার খেতে মেয়েটি ভালবাপতে। । একদিন 
ডাক্তারের এক বন্ধু ডাক্তারকে একটি গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার 


(১৯৪) 


দিল। ডাক্তার ফুলের, তোড়। নিয়ে বাড়ী এলে। ও নিজের বৌকে 
একটি ফুল ছু'ড়ে মারল । ফুলটি তার বৌসএর মুখে লাগল । আর 
বৌ মুঙ্ছ! গেল, এমনি ভাব দেখাল । এদিকে পাগোল সবকিছু 
দেখছে । ফুলের ঘায়ে মেয়েটিকে মুগ্ছ। যেতে দেখে আপন মনে 
একট] গান গাইতে লাগল ; 

মনের ছুঃখ বলি কারে 

বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল 

পাগোল হয়ে লাগালাম গোল 

ডাক্তারের সঙ্গে পথে হলো যোগাযোগ 

তার ঘরে এসে দেখি সেই এমনি রোগ 

চাক চাদাণ ভিতব থাকে নাগর চাদ। 

'বিবি গুনে দশ ঘা জতো খায় 

বিবি ফলের ঘায়ে মুচ্ছ। যায়। 
ডাক্তার এই কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারল না। তাকে অনেক 
ডাক্তাকী পরীক্ষা করল, কোন বোগ পেল না। তখন ডাক্তার 
ভাবল, লোকটি পাগোল ভয়ে গেছে । ছোট এক শহরে ডাক্তারের 
এক কবিরাজ বন্ধু ছিল। সে পাগোলের চিকিৎসা করতো । 

ক্তার লোকটিকে তার কাছে নিয়ে গেল। কবিরাজ সব দোখে 

শুনে বলল, কিছুদিন আমার বাড়াতে থাকুক । আমি একে ভাল 
করে দেখবা । পাগোলবেশী লোকটি কবিরাজের বাড়ীতে খায় 
দায় থাকে । কবিরাজ বাড়ী হ'তে চলে যায় তার ডাক্তার খানায় । 
আর ক'বর।জের বৌ, কবিরাজের যে লোক ওষুধের বরেল' আনে 


তার সঙ্গে নটঘট করে । তাদের এই প্রেম দীর্ঘদিনের । পাগোল 
সব দেখলে, দেখে গান ধরল 2 


মনের দুঃখ বলি কারে 

বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল 
পাগোল হয়ে লাগালাম গোল 
ডংস্তারের সঙ্গে হলো-পথে যোগাযোগ 


$ ৯৯৫ ) 


তাঁর ঘ্বরে এসে দেখি একই যে রোগ 

চাক ঠাদার ভিতর নাগর টাদ। 

বিবি গুণে দশ ঘ! জুতো খায় 

বিবি ফ,লের ঘায়ে মুঙ্ছ। যায় 

কবিরাজের নিকট নিয়ে গেল চিকিৎসার তরে 

এ একই রোগ দেখি কবিরাজের ঘরে । 
কবিরাজ সব শুনে কিছুই বুঝতে পারল ন।। পাগোলের অন্থুখ 
ধরতে পারল না। পাগোল তখন এই গান গায় ও পথে পথে 
বেড়ায় । এক শিক্ষক পথ বেষে যাচ্ছিল । শিক্ষক সাধু প্রকৃতির 
লোক । পথে পথে গান গাওয়া পাগোল লোকটিকে দেখে তার 
মায়! হলো । সে পাগোলকে নিজের বাঢ়াতে নায় গেল। 
সেখানে কিছুদিন থাকার পর লোকটি দেখল, শিক্ষাকে সুন্দরী বৌ, 
তার বাড়ীর চাকরের সঙ্গে নটঘট করছে, যখন শিক্ষক স্কুলে চলে 
যায়। কয়েক দিন ধরে পাগোল এ সব দেখল । দেখে পাগোল 
আবার পথে পথে গান গেয়ে বেড়াতে লাগল । পাগোল গান গাষ £ 

মনের হুঃখ বলি কারে 

বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল্‌ 

পাগোল হয়ে লাগালাম গোল 

ভাক্তারের সঙ্গে হলো পথে যোগাযোগ 

তার ঘরে এসে দেখি একই ঘে রোগ 

চাক টাদার ভিতর নাগর টাদা 

বিবি গুণে দশ ঘা জভো খায় 

বিবি ফলের ঘায়ে মুচ্ছণ যায় 

কবিরাজের নিকট নিয়ে গেল চিকিৎসার তরে 

এ একই রোগ দেখি কবিরাজের ঘরে 

সেখান হ'তে এসে পথে পথে বেড়ায় 

পথে খায় পথেই ঘুমায় 

প্থ বেয়ে যায় এক সাধু জন 


(১৯৬) 


বলে পাগলামি কর কি কারণ ! 

চল আমার ঘরে দিব ঠাঁই 

এ একই রোগ তার ঘরে দেখতে পাই । 

এইভাবে গান গেয়ে গেয়ে পাগোল পথে পথে ঘুরে বেড়াতে 

লাগল । দেশের রাজ! একদিন ভ্রমণকালে তাকে দেখতে পেল। 
তাকে দেখে রাজার খুব দয়া হলো, আর তাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে 
এলে! । পাগোল রাজবাড়ীতে সবত্র ঘুরে বেড়ায় । একদিন রাজা 
রাজ দরবারে গিয়েছে, আব রাণী একটি বড় সিন্দুক হ'তে এক 
যুবককে বার কারে তাকে স্নান করিয়ে ভাল ভাল খাবার খাওয়াচ্ছে, 
আর সেই খাবারের অবশিষ্ট রোখে দিচ্ছে । তারপর রাণী তাকে 
আবার বড় সিন্দুকে জ্বব্তু দিল । রাঁজ। যখন র'ণীব নিকট ফিরে 
এলো, রাণী তখন সেই উচ্ছিষ্ট খাবার এজাকে খেতে দিল । রাজ! 
বিছু জানে না, তাই খেল । পাগোল সব দেখল । -_ 
'এই যুবকটির সঙ্গে রাণী বিবাহে আগেই ভালবাসাবাসি করেছিল, 
তাই তাকে সিন্দুকে ভরে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে । তারপর আবার 
সেই একই ব্যাপার । রাজা ঘগন খেতে যাবে পাগোল তখন 
রাজাকে বলল 2 

মনের ছুঃখ বলি কাবে 

বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল 

পাগোল হয়ে লাগালান গোল 

ডাক্তারের সঙ্গে হলো পথে যোগাযোগ 

তার ঘরে এসে দেখি একই রোগ 


চাকর্টাদার ভিতর নাগর টাদ। 
বিবি গুণে দশ ঘা জুতে। খায় 


বিবি ফ,লের ঘাঁয়ে মুচ্ছণ যায় 
কবিরাজের নিকট গিয়ে চিকিৎসার তরে 
এ একই রোগ দেখি কবিরাজের ঘরে 
সেখান হ'তে এসে পথে পথে বেড়ায় 


(১৯৭ ) 


রাজা শুনে আর অন্ন ভক্ষণ করলেন না । 
কি ব্যাপার? পাগোল এক এক করে ভাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক 
ও রাজার স্ত্রীর উপপতিদের কথ। বলল । 
তারপর শিক্ষক, কবিরাজ ও ডাক্তারের ঘর হ'তে চার নাগরটাদকে 
বার করে বিচার করেন; পাক। দেওয়ালে জীবন্ত গেঁথে দিতে 


পথে খায় পথে খুমায় 

পথ বয়ে যায় এক সাধুজন 

বলে পাগলামি কর কি কারণ ? 

চল আমার ঘরে দিব ঠাই, 

এ একই রোগ তার ঘরে দেখতে পাই । 
দেশের রাজার সাথে পথে হলো দেখা 
পাগোলে দেখে বালে পথে পথে কেন একা, 
এস রাজবাড়ীতে রাখবে। আদরে 

এ একই রোগ দেখি রাজার থাবে 

তন্ন ভক্ষিতে রাজ। ঘরে যায় 

পাগাল রাজার পিড় পিছু ধায় 

শুনুন শুনুন রাজন, 

এ অন্ন উচ্ভিষ্ট কারোন! ভক্ষণ 

তুমি দেশের রাজ। 

বিচার করে পাঙীদেব দাও সাজা | 


বললেন, আর চার রমনীকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন । 


[বর্ধমান জেলার কাটোয়। থানার একাইহাট নিবাসী আবুল 


কাদের সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত | 


(-১৯৮ ) 


পাগোলকে শুধালেন 


রাজ। 'প্রথমে রাণীর, 


॥ পুন্কাবতী ॥ 


এক দেশে ছিল এক বিরাট দরিয়া । দরিযার এক কুল হ'তে 
অন্য কুল দেখ যায় না। দরিয়ার কুল যে কত দূর তা কেও জানে 
না। এই দরিয়ার ধারে ছিল এক দেশ । সেই দেশে বাস করতো 
এক সওদাগর ৷ সওদাগরের ছিল বনু নৌকা, জাহাজ, লোক-লস্কর, 
মানি-মাল্লা | বহু নৌকা-জাহাজ সাজিয়ে পীচ বৎসর অন্তর 
সওদাগর দব দুব দোশে বাণিজা করাতে থেতো। সওদাগর ছিল 
বিবাট ধন, 5 ধশণগারে সোনাদ।না, হারামতি বহুত মজুত ছিল । 
সওদাগরের শীচ ছেলে চার নেয়ে । এছাড়। সওদাগরের 
খড়তুতো, মাসতৃতো ভাই-স্গ্র সব একসা,ণ এক শক্মে বসবাস 
করতো, সওদাগারের একটি চোটি মেয়ে ছিল, তার নাম পুন্কাবতী । 
নুমে ক্রমে তার ছেলে মেয়েরা বাড হলো । অন্য দেশের চার 
সংদাগরের নেয়ের সঙ্গে চার ছেলের বিয় দিল । ছোট ছেলের 
বিয়ে তখনও হৃয় খাই | মেয়েব্েও বিয়ে হয় নাই | 

তাঁর ছোট ছেলে ছিল ঘেগন বুদ্ধিমান, তেমনি ম্বান্থাবান । 
আর ছোট মেয়ে পুন্কাবতী। যেমন মুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী | 
বাড়ীতে আনেক আনবিহাল। । কুমারী ) মেয়ে । ছোট ছেলে ঠিক 
করুল, এই সব আানবিহালা শেয়েদের একজনকে কৌশলে বিষে 
করবে, তব নিজের বোনকে নয় । দরিয়ার ধারে ছিল নানা 
ফলের বাগান । তখন আমের সময় । গাছে গাছে কাচা, ডাশানো 
আর আাধপাক। নাম । ছোট ছেলেট। একদিন এক আমগাছে উঠে 
একটা ডশান আম পাড়ল । আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এই 
আমটা আমি আমাদের বাড়ীর তাকে রেখে দিব । যে মেয়ে এই 
আমট! খাবে তাকে আমি বিয়ে করবে।। তারপর চুপি চুপি 


(১৯৯) 


আমট। নিয়ে বাড়ীর মধ্যে উদারার দেওয়ালের উপর একট তাকে 
রেখে দিল । কিছুক্ষণ পর, তাঁর ছোট বোন পুন্কাবতী সেই দিকে 
যাচ্ছিল। তাকের মধ্যে সে একটা আম দেখতে পেল। তাছাড়। 
আমটা বেশ খশ.বুও ছড়াচ্ছিল। পুন্কাঁবতী আমটা তাক হ'তে 
পেড়ে বেশ আরাম করে খেয়ে নিল। টৈকালের দিকে এসে 
ছোটছেলে আমট! দেখতে গেল, কিন্তু মামট। দেখতে পেল না। 
আমট। কে খেয়েছে, তা সে খোজ নিতে লাগল । প্রথমে সে ভাব 
বাপের খুড়তুতো, মাপতুতো মেয়েদের শুধাল। তারা বলল, 
না ভাঙ্ক খাই নি। পুন্কীবতী বলল, আট আমি খেয়েছি । 
কিস্ুন্দর আম! খেতে শুব ভাল লেগেছে । তরিয়ে তরিয়ে 
আমটা খেয়েছি । এই কথ! শুনে ছেট ছেলেটার মন খাবাপ হয়ে 
গেল। তার নিজের ছ্োটবোন পুন্কাবতী আামট| খেয়েছে । 
তাকেই বিয়ে করতে হবে । ছোটচ্চেলে ভাব মাকে আম ও 
প্রত্তিজ্ঞার কথ! বলল । তাদের বংশে নিযন ছিল, যে ঘ। প্রতিক্া 
করাব তা পালন কবাতি হবে, নাহাল বংশের মঙ্গল | একে এক 
নাঃ বাব! দাদা, কৌদি সবাই একথা শুনল, শান পুন্কাব তীও 
শুনল । ঠিক হলো পুন্কাবতীর সাঙ্গ তান ছোটদাদার বিয়ে 
দেওয়া হবে তারপর নৌকায় চাপিয়ে পুনস্চাব তকে দবিয়ায় বিসর্জন 
দেওয়া হবে। তারপর একদিন শুভদিন দেখে পুনস্াাবনীর সঙ্গে 
তাব ছোটদাদান বিয়ে হালে! | মালাবদল, মুখ দেখাদেখি হলো । 
তার ভোট দাদ! ও স্বামীব তান্তাবে পুনকাঁনতীব বধূবেশী মুখ চিরতবে 
অস্থিত হয়ে গেল। এরপর পুন্ক্ষাকে বিসর্জন দেওয়াঁৰ পালা । 
দামীদামী শাড়ী, ওড়না, সোন-রূপা, হীরামতির গহন। ইত্যাদিতে 
সাজিয়ে একটা নৌকায় চাপান হলো । মাঝি-মাল্লাবিহীন নৌকা 
দরিয়ীয় ভালিয়ে দেওয়া হলে। ৷ দখিয়ার ধাবে পুন্কার ম।, বাধা, 
দাঁদা, বৌদি, দিদি ইতাদি চোখের জলে ঈাড়িয়ে থাকলো। 
পুম্কার নৌকা! মাঝ দরির়। দিয়ে ভেসে যেতে লাগল । রূপবতী 
পুন্কা দরিয়ার উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। এই দেখে 
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পুনুকার দাদ। বলল ২ 
পুন্কাবতী, চি নিপ্রকানাত রায়ান 
পুন্কাবতী, পুন্কাবতী, বোন আমার ঘরে ফিরে আয় । 
পুন্কীবতী, পুন্কাবতী, বোন গামার ঘরে ফিরে আয় 
এই কথা শুনে পুন্কাবতী বলল £ 
ছিলে দাদা হলে ভাম্ুর, আর কি আমার থরে ফের! যায় । 
ছোটদাদার, আম খেয়ে, তার বৌ হলাম, হায়রে মরি হায়। 
পুন্কাবতীর ঘরে ফেরার আরতো৷ উপায় নাই । 
দাদারা 2 পুন্ক।বতীর লা খানি দূরে দিয়ে যাঁ। (তিনবার) পুন্কার 
নৌকা! আরে! দূর দরিয়ীর দিকে ভেসে যেতে লাগল । 
এরপর পুন্কাবত'র দিদির! বলল £ 
পুন্কাবতী, পুন্কাবত। বোন গামার ঘরে ফিরে আয়। 
পুন্কাবতী, পুন্কাবতী বোন আমার ঘরে ফিরে আয়। 
পুন্কীবত্ী, পুন্কাবতী, বোন গামার ঘরে ফিরে আয়। 
এই কথা শুনে পুন্কাবতী উত্তর দিল 2 
ছিলে দিদি হলে ননদ আর কি আমার ঘরে ফেরা যায়। 
ছোটনাদার আম খেয়ে তাব বৌ হলাম হায়রে মরি হায় । 
পুন্কাবতীর ঘরে ফেরার গ্াকতো। উপায় নাই । 
দিদিরাঁঃ পুনুক্কাবতীর ল! খানি দুর দিয়ে যা। 
পুন্কাবতীর নৌক। দূর দিয়ে চালে গেল । 
বৌদ্ির। এরপর বলল £ 
পুন্কাবতী, পুন্কাবতী, ননদ আমার ঘরে ফিরে আয়। 
পুন্কাবতা, পুন্কাবতা, ননদ আমার ঘরে ফিরে আয়। 
পুন্কাঁবতী, পুন্কাবতী, ননদ আমার ঘরে ফিরে আয়। 
পুন্কাবতী উত্তর দিল £ ৃ 
ছিলে ভাজ, হলে জা, আর কি আমার « ঘরে ফেরা যায়। 
: ছোটদাদার আম খেয়ে তার বৌ হলাম হায়রে মরি হায় । 
পুন্কাবতীর ঘরে ফেপ্সার আর তো! উপায় নাই। 
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বৌদিরা £ পুন্কার ল। খানি দূর দিয়ে যা। 
এরপর 'পুন্কার নৌকা আরো সর দিয় চজে শ্ষেল। 
বাপ ও মা এরপর পুন্কাকে বলল £ 
পুন্কারতী, পুন্কাবতী, মা আন্গার ঘরে 'ক্ষিরে আয় । 
পুন্কাবতী, পুন্কাবতী, মা আমার ঘ্বরে ফিয়ে আয়। 
গুন্কাবতী, প.ন্কাবতী, ম! শ্রামার ব্যয়ে ফিবে আয় । 
প.ন্কলাধতী উত্তর দিল £ 
ছিলে বাপ, ছিলে ম।, হলে শ্বশুর শাশুড়া আর কি আমাৰ 
ঘবে ফেরা মা । 
ছোটদাদার আম খেয়ে ভার কৌ হলাম হায়রে মরি হায । 
পুর্কাবতীব ঘবে ফেবা খাবাতো উপায় লাঈ। 
বাপ ও মাঃ প/ন্কাবতীর ল। খানি ঘর দিয়ে যা। 
আর পন্ক্কার নৌক। গ্কানেক দূরে চলে গেল । 
ছোটদাদ! ও স্বামী £ 
প.ন্কাবতী, পৃুন্কাবতী, বোন আমার "বরে ক্ষিবে খায় । 
প্্কাবতী, পন্কাবত্তা, বোন আমার ঘবে ফিলে আঘ। 
প.ন্কাবতী, প,নকবতী, বোন আমাব ঘবে ফিনে আয় । 
প্‌ [নকাবতী উত্তর দিল 2 
ছিলে দাদ! হলে শ্বামী আর কি আম্বার ঘবে কেব। যায় । 
তোমার বাখ! আগ খেয়ে, বৌ হলাম হায়ানে আবি হায় । 
প্‌ন্‌কাবতীর ঘরে ফেরাব আবাতে। উপায় নাস্ট। 
ছোটদাদ! ও স্বামী আধার ডাকল ? 
প্‌নকাবতী, প,নকাবতা, প,নফে।রতা, থরে ফিবে আশয় । 
প.নজাবতী, পুনকোষতী, প.ন্‌কারতী, ঘরে ফিরে আশয়। 
প,নকাবতী, প,ন্‌কাবতী, প,নকাবতা, ঘরে ফিরে আগ । 
এই কথা বলায় সঙ্গে সঙ্গে তার ননে পড়ে গেল প.মক্াফতী'র বধু- 
বেশী সুধ। প.নকার়ত: একথার ফোন উত্তর মাদিয়ে নৌকা হ'তে 
হাত ইশারা কবে স্বামীকে জানা সে ক্িয়বে নাঁ। 
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স্বামী তখন বলল £ পুন্কীবতীর লা খানি ডুব দিয়ে যা। 
এই কথ৷ বলার সঙ্গে সঙ্গে পুন্কার নৌকাটি মাঝ দরিয়ায় ডুবে 
গেল। তীরে ফীড়িয়ে পুন্কার মা, বাবা, দিদিরা ও স্বামী কীদতে 
লাগল । পুন্কাবতী যখন ডুবে গেল তখন সেখানে একটা শঙ্খ 
চিল চক্রাকারে উড়তে লাগল । 

নৌকাডুবির পর পুন্কাবতী দরিয়ার নীচের দিকে নামতে 
লাগল । সেখানে ছিল একট। বড় বিন্ুক্ক। বিমুকটার ভিতরে 
কোন মাংস ছিলনা । তার একটা ডালা মাটি কাদার উপরে ছিল, 
আর একটা ডালা খোলা ছিল। পুন্কা সেই বিদ্ুকের নীচের 
ভালায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উপরের ভালাট। নীচে নেমে 
গেল। পুন্কা নিরাপদে সেই ঝিম্বুকের মধ্যে রইল। এরপর 
পুন্কার ঝিনুক' দরিয়ার নীচে দিয়ে চলতে লাগল । দিন গেল, 
মাঁস গেল, বছর ফিরে এলে! । পুন্কার ঝিনুক দরিয়া ছেড়ে একটা 
নদীব মোহনা দিয়ে নদীতে ঢুকল। এই নদীটা এসে দরিয়ায় 
পড়েছিল। পুন্কার ঝিনুক এলে! এক ঘাটের কাছে । এ দিকট। 
ছিল পুন্কাব বাপের বাঁড়ীর উল্টো দিকে । অর্থাং দরিয়ার উত্তর 
তীরে ছিল পুন্কার বাপের ও ম্বাশীর বাড়ী। দরিয়ার দক্ষিণ 
দিকে নদীর মধ্যে পুন্কার ঝিনুক রইল নদীর জঙ্লের নীচে । 

এক গয়লার পো । তার একশোটা গাই গরু আছে। সারাদিন 
গরু চরায় বাথানে, তারপর বুজকি থাকতে দ্ধ দুইয়ে মাথায় করে 
নদীপারের এক শহরে বিক্রি করতে যায়। ছুধ নিয়ে নদী পাঁর 
হ'তে গিষে তার পায়ে পুন্ক।র ঝিন্ুকটা ঠেক্ল। গয়লার পো, 
বিনুকটা পায়ে করে একট্‌ দূরে সরিয়ে দিল । এইভাবে পরপত্প 
চু'দিন বিমুকটা পায়ে লাগল । আর সে পায়ে করে দুরে সরিয়ে 
দিল। বিন্ুকট। ঠিক সেই জলপথের নীচে আবার চলে এলো । 
তৃতীয় দিন আবার গয়লার পো-এর পায়ে বিনুকটা। লাগল । এবার 
সে পায়ে, কি লাগল? কে.তৃহুল হ'লে হাতে করে তুলে দেখল, 
একট। বড় ঝিনুক । আর ঝি-কটা দেখতে খুব সুন্দর । তখন 
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সে ঝিন্ুকট! বাড়ী নিয়ে গেল আর, ধানের ধাখারের নীচে রেখে 
দিল। 

গয়লার পো! রোজ ছুধ বেচতে যায়। তারপর বাড়ী এসে 
কিছু খেয়ে গরু নিয়ে বাথানে যায় । গয়লার পো'র বাড়ীতে মা, 
বাঁপ রেউ ছিল না । তাঁরা মারা গেছে । সেও বিষে করে নি। 
তাই সে সব কাজ নিজে করে। ঘর, দোর, উঠান, গোয়াল ঘর 
পরিষ্কার, তারপর বান্নাবান্ন। করে । গেোয়ালা একদিন সন্ধ্যায় 
গরু নিয়ে বাড়ী এসে দেখলো, ঘর-বাড়ী ঝকৃঝক্‌ করছে, সব কিছু 
কাজ কে যেন করে দি.য়ছে। এমন কি ভাত তরকারীও রান্না করা 
আছে। গয়লার পো ভেবে পায় না, কে একাজ করে? এদিকে 
গয়লার পো৷ চলে গেলে পুন্ক ঝিনুকের পেট হ'তে বার হয়ে সব 
কাজ করে, আর গয়লার পো'র আপার সনয় হলে ঝিনুকের মধ্যে 
ঢোকে । গোয়ালার পে! কিছুই জানতে পারে ন।1 পাশের বাড়ী 
এক বুড়ী আছে, তার কেউ নাই । সেব্যাপারটা কয়দিন দেখছে। 
গোয়ালার পো, সেদিন দুধ ছুইয়ে অন্য এক জনকে দিয়ে শহরে 
পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গোয়াল ঘরের মাচানে লুকিয়ে রইল। 
পুন্কাবতী ঝিম্থৃকের ভিতর হ'তে বেরিয়ে সব কাজ করতে লাগল । 
গোয়ালার পে! মাচা হ'তে সব দেখতে লাগল । এরপর পুন্কা 
গোয়াল কাড়তে গোয়ালে ঢুকল । আর গোয়াল কাড়। শেষ 
হলে যেই বেরুতে ঘাৰে অমনি গোয়ালার পে। হার শাড়ীর আচল 
চেপে ধরল । ছু'জনের সঙ্গে ছু'জনার দেখ। হলে। । গোয়ালার 
পো বলল, আমার কেউ নাই, তুমি আমাকে বিবাহ কর। পুন্কা 
বলল £ আমার একবার বিয়ে হয়েছে, আর তার! আমাকে বাড়ী 
হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর আমার জীবন খুব ছুঃখের, সব শুনে 
যদি বিবাহ করতে চাও তো কর, আমার কোন আপত্তি নাই । এই 
বলে পুন্ক! তার জীবনী গোড়া হ'তে সব বলতে লাগল । গোঁয়ালার 
পো ছাড়া এই কথা শুনতে লাগল আর ছু'জন। . একজন পাশের 
বাড়ীর বুড়ী। অন্য জন বাড়ীর মধ্যে নিমগাছের ডালে বসে থাকা 
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একটা শঙ্খ চিল । পুন্কাবতী বলল গোয়ালার পো"র বাড়ী আসা 
পর্য্যন্ত সব ঘটনা । এই কথা শুনে গোয়ালার পো বলল $ আমার 
জীবনের ঘটন। শোন । 

আমি তোমার ছোটদাদা] ও স্বামী, তোমাকে নৌকায় চাপানোর 
পর সবশেষে তোমাকে বোন বলে ডাকার পর স্ত্রীরূপে ডেকে- 
ছিলাম । তারপর তোমীর নৌক। ডুবে গেল। মনে খুব ব্যথা 
পেলাম ৷ মনে মনে দুখ হলো এই ভেবে যে, কেন, তাম ঠিয়ে 
প্রতিজ্ঞ করে তাকে আম রাখলাম । কেনই বা! পুন্কা খেল, কেনই 
ব| বিয়ে হলে।, মার কেনই বা তাকে বিসর্জন দেওয়! হালা । এই 
সব ভাবতে ভাবতে ঠিক বরলাম আব বাড়ীতে থাকবো না। 
তারপর একদিন গভীর রাতে দরিয়ার ধারে এলাম । আমি নিজে 
নৌকা চালান জানতাম । একটা ভাঁল নৌক। নিয়ে পাড়ি দিলাম 
অনিশ্চিতের পথে । যেই নৌক। ছেড়েছি, অমনি এক শঙ্খ চিল 
উডে ঞস নৌকার মাস্তুলে বসল। নৌক। চালাতে লাগলাম 
নীচের দিকে, দশ বারো দিন নৌক| চালানোর প্র দেখলাস একটা! 
নদী এসে পড়েছে দরিয়াতে। নৌকা ঢুকিয়ে দিলাম মোহনার 
ভততর দিয়ে। নদ 'পথে অনেক দূরে এসেঠি। নৌকার মধ্যে যে 
খাব হ রেখেছিলাম তা শেখ হয়ে গেছে । নদীর তীরে দেখলাম 
এক গোয়াল! অনেকগুলি গাভী চরাচ্ছে। নৌকা নদীর ধারে 
লগিয়ে সেই গোয়ালার নিকট এস কিছু খাবার চাইলাম । সে 
আমাকে বাড়ী নিয়ে গেল, আর দুধ, ভাত খাওয়ালো । গোয়।লার 
কেহ ছিল না । আমি তার নিকট তার পুত্রের মত থাকলাম । 
সেও আমাকে তার পোস্ পুত্র নিল। শঙ্খ চিলটাও এসে পাশে 
উডভতে লাগল । শঙ্খ চিলটা সব সময় নৌকাতে থাকতো, আর 
আনি মাঠে থাকলে মাথার উপর উড়তে । তারপর কয়েক মাস 
বাদ গোয়াল। আর তার স্ত্রীমারা গেল। আমি আর দেশে না 
ফিরে এখানেই থেকে গেলাম । তারপর এই তোমার সাথে দেখা । 
যাক আমর! ভাই বোন হয়ে এখানেই থাকবে! । 
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এই কথা খেই বলা হুলে। তখন পাশের বাড়ীর বুড়ী বলতে 
লাগল, তোমাদের গল্প এখনও শেষ হয় নাই। তোমাদের কথ। 
আমিও কিছু জানি। এই বলে সেই বুড়ী বঙ্গতে লাগল £ 

আমি ছিলাম দাইনা। থাকতাম তোমাদের দেশে । আমার 
ম এবং আমি তোমাদের ভাই বোনদের প্রসব করিয়েছি। পুন্কা 
ছিল সব[র ছোট । পুন্কা যখন প্রস্ব হয় তখন সেই রাতে সব 
সময় তে!মার নায়ের নিকই আনি ছিলাম । ছুপুর রাতে তোমার 
মায়ের বেদন! উঠল । একট। মর! কন্। প্রসব করল তোমার মা। 
আমি তখন নবা সম্ভানট। আর রক্ত মাখা কাপড়ের টুকরো! ইত্যাদি 
হাড়িতে ভরে নিকটবর্তী আতর আড়ার ঝুল বাড়াতে গিয়েছি, 
এমন সময় দেখি পাশের পুন্কাশাকের জমিতে একটা সুন্দরী সগ্যো- 
জাত কন্তা পড়ে আছে। হাতেনিয়ে দেখ নাম সেবেচে আছে। 
তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত চলে এলাম তোমার 
মায়ের নিকটে | তোমার মা তখনও অজ্ঞান হয়ে আছে । মেয়েটি 
রেখে দিলাম তোমার মায়ের পাশ। তোমার মাজ্ঞান ফিরে 
পেল পুন্কাকে পেয়ে । আন পুন্কার ক্ষেতে ওকে পেয়ে- 
ছিলাম তাই পুন্কাবতাঁ বলে ডাকতাম । এইভাবে পুন্কা বড় 
হ'তে লাগল ৷ কয়েক বৎসর পর এক সওদাগর এলো অনেক নৌকা 
নিয়ে তোমাদের বাড়ী । সেখানে আমাদের জাতের একটা লোক 
ছিল। আনার শরীরের গন ছিল ভাল । তার সঙ্গে নৌকায় 
চেপে এই দেশে এলাম। মেই লোকটার এই গঁয়ে বাড়ী। সে 
অনেকদিন মরে গেছে । তোমাদের কথা শুনে তাই সত্যি কথা 
এতদিনে প্রকাশ করলাম । তোমরা সংসারী হও । তোমাদের তো 
বিয়ে হয়েই গেছে । পুন্কা তোমার সহদরা নগ়। 

বুড়ীর কথ! যেই শেষ হলো তখন নিমগাছ হ'তে আধখানা 
মানুষ আধখান! শঙ্খচিল একজন বলতে লাগল, পুন্কাবত্তীর গল্প 
এখানেই শেষ নয় আরও আছে । তিনজনে.গাছের দিকে তাকিয়ে 
আধা মানুষ, আধা শঙ্খচিল দেখে গোয়ালার পে! তাকে গাছ হ'তে 
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নামিয়ে আনল । সে বলল £ 

আমি এই দেশের রাজার খাস চাকর ছিলাম । সব সময় 
রাজার পাশে থাকতাম । রাজা আমাকে ভালবাসতেন । রাজ! 
আর রাণী। তাদের কোন সন্তান হয়নি। রাজার ছিল এক 
ছোট ভাই । রাজা তাকে খুব ভাল বাসতেন। সে ছিল রাজার 
ধনাগারের কর্তা । রাজা মারা গেলে সেই রাজ! হবে। কারণ 
রাজার কোন সন্তান হয় নি, কিন্ত কয়েক বংসর পর রাণী গর্ভবতী 
হলে! । তখন ধনপতির খুব ছুঃখ হলো । তার ভাগ্যে আর রাজা 
হওয়া হবে না। সে এক জাছুকরের কাছে জাছুবিদ্যা শিখেছিল। 
জাছুবিদ্ভার বালে সে মানুষকে শঙ্খচিল করতে পারতো, কিন্ত ফিরিয়ে 
মানুষ করতে পারতো না। তাছাড়া তার গুরুর আদেশ ছিল, 
নিজ বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই জাছু প্রয়োগ 
করলে তা! খাটবে না। এদিকে রাণী এক স্থুন্দরী কন্যা প্রসব করল 
কিছুদিন পর। সেদিন অন্য একজনের একটি মর! কন্যা হয়েছিল । 
সেট! কুড়িয়ে এনে গোপনে রাণীর ঘরে মবা কন্ঠা রেখে রাণীর 
কন্যাকে নিয়ে গেল। রাণী ঘুমিয়ে ছিল। কিছুই জানতে পারলো 
না। তারপর মন্ত্রবলে আমাকে শঙ্খচিল করে দিল ও আমার 
পায়ে মেয়েটিকে বেঁধে আমাকে অনেক দূরে ছেড়ে দিল। আমি 
মেয়েটিকে উড়িয়ে এনে দরিয়। পার করে পুন্কাক্ষেতে রেখে দিলাম 
ও গাছের ডালে বসে থাকলাম । রাতেই এই দাই মা মেয়েটিকে 
নিয়ে গেল। যাক এই ভাল কাঁজ করার জন্য বনের বৃক্ষ দেবতা 
আমাকে শুনিয়ে বলল, যে মেয়েকে তুই বাঁচালি ভার জীবন কথা 


শুনলে তৃই মানুষ হবি। তাই আমি শঙ্খচিল হয়ে এ দেশে 
থাকতাম । তারপর মেয়েটির বিয়ে হলো, নৌক। করে বিসর্জন 


দিল। মনে মনে ছুঃখ পেলাম ৷ চক্রাকারে উড়লাম। ভাসমান 
পেলে ছে”? মেবে তুলে নিয়ে যেতাম । কিন্তু দেখলাম মেয়েটি ডুবে 
গেছে । ভাবলাম মেয়েটির স্বাীই আমার ভরসা । যদি কোনদিন 
সে এইসব কথ! বলে, তাই তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতাম । 
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এক রাঁতে সে নৌকা নিয়ে পালাচ্ছে দেখলাম । আমি উড়ে এসে 
নৌকার মাস্ভলে বসলাম। কারণ এই লোকট আমার শেষ 
আশ্রয়। এই ভাবে এসে এখানে থামল । এক গোয়ালার আশ্রয়ে 
থাকল । তারপর ঝিনুক নিজে এলো বাড়ীতে, তারপর দেখলাম 
বাড়ীতে সেই মেয়েটি কাজ করছে । তারপর আজ সব কথ৷ এই 
গাছে বসে শুনতে শুনতে আমি আবার পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছি । 
পুন্কাবতী বলল ₹ তাহলে আমি এই দেশের রাজার মেয়ে? 

যখন শঙ্খচিলের গল্প শেষ হলো! তখন নদীর ঘাটে শোনা 
গেল নান! বাচ্যযন্থ্বের ধ্বনি ও গান। শোনা গেল, দেশের রাজা 
প্রমোদ ভ্মণে এসেছেন নদীপথে । রাজ! এখানে নেমে আহারাদি 
করবেন। শঙ্খচিল ছুটে নদীর ঘা:ট 0োল। বাজা অনেকদিন পর 
তার বিশ্বাসী চ]করকে দেখে খুশী হলে। । রাজাকে শঙ্খচিল সব 
কথ! বলল । রা শঙ্খচিলক্ষে বলল যে, তার ছোট ভাই ধনপতি 
মার। গিয়েছে । তার শোক ভোলার জন্য তিন নৌকা ভ্রনণে 
বেরিয়েছেন! রাজা সব শুনে মেয়ে জামাইকে নিয়ে এলে। নদীর 
ঘাটে । ইতিমধ্যে পুন্কার পালক পিতা বণিক বাণিজা করে ফিরে 
আসছিল। রাঁজার সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। সে পুন্কাবতী ও 
তার পুজ্রকে দেখল। সব শুনল। এইভাবে ঘটল মিলন। 
দ্রাই মা নবজাত কন্যাকে বাঁচিয়েছিল, তাই দাইমাকে একটা গ্রাম 
দান করলেন রাজা । এই গ্রামটা সেই গোয়াল। যেখানে বাস 
করতো সেই গ্রাম । দাইনার নান গ্রানটর নাম হলো! দাইমার 
গ্রাম __ দাইগ্রাম। 


[কথক £ নজিরণ বিবি, গ্রাম চরখী, থানা-__কেতু গ্রাম, 
জেলা বর্ধমান । সংগ্রহ কবেছন__মহবুব| খাতুন, গ্রাম__চরখী, 
খানা--কেতুগ্রামম জেলা_বর্ধমান। হ'জিরণ বিবি নিরক্ষর । 
গল্পটি শুনে আমার নিজের ভাষায় লিখিত । 

মুহম্মদ আযুৰ হোসেন তাং-২৫-১২-১৯৮৩৬ ] 


(২১৮) 


॥ সিছুর ॥ 


এক গাঁয়ে ছিল এক চাষী পরিবার । সেই গীয়ের পশ্চিম 
দিকে ছিল এক ল্ীরের দরগা । লীরের দরগায় হিন্দু মুসলমান 
সকলেই ভক্তি করে সিন্সি দিত। এই চাষীর ছিল বড় পাঁচ ছেলে 
৪ একটি ছোট ছোলে । এই চাষী এবং তার কৌ বড় পাচ ছেলের 
বিয়ে দিয়ে দিল। চাষীর ছোট ছেলেটা ছিল রোগা পটকা । 
চাষী দেখলো তার এই ছোট ছেলেটা বাঁচবে না। তাই সে 
ছেলেটাকে নিয়ে গেল গীরের দরগায় । তারপর দরগার চাতালে 
ছেলেটাকে শুয়ে দিয়ে গীরকে উদ্দেগ্ করে বলল, “লীরবাবা, এই 
ছেলেটিকে তোমাকে দিলাম । মা?তে হয় মার, রাখতে হয় রাখ ।৮ 
এই বলে ছেলেটিকে দরগার চাতানে রেখে চাঁধী চলে এলো । 
রাত্রিতে লীর সাহেব ফকিরের বেশ ধরে এসে, ছেলেটির কপালে 
একটিপ সিঁছুর দিয়ে দিল । আর রাতের মধ্যে ছেলেটার স্বাস্থ্য 
ভাল হয়ে গেল। লীর সাহেব স্বপ্পে দর্শন দিয়ে চাধীকে বলল, 
তোর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে মানুষ কর। ছেলেটাকে তোকে ফেরৎ 
দিলাম। এছেলে এখন থেকে আমার, কোন বিপদ হ'লে আমাকে 
বল্বি। কিছুদিন পর চাষী আর তার বৌ ছোট ছেলেটাকে বড় 
বৌ-এর হাতে তুলে দিয়ে বলল, “বৌমা এই সি'ছরকে (চাষী ছেলেটির 
নাম রেখেছিল সি'ছুর, কারণ পীর সাহেব তার কপালে সি দুরের 
টিপ দিয়েছিল তাই ) তোমাকে দিলাম। একে তুমি ছেলের 
মত মানুষ কর । আমর] তীর্থ করতে যাব । কখন ফিরব জানি 
না। তাছাড়া পথিমধ্যে মৃত্যুও হ'তে পারে। (তখন তীর্থযাত্র। 
ছিল দুর্গম পথে, পথিমধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটত )। চাষী আরও 
বলল, সি'ছুরের কোন বিপদ হলে গীরের কাছে গিয়ে সব কথা! বলে 


(২০৯) 


গীরের সাহায্য চেয় । এই কথা বলে চাষী আর তার বৌ তীর্থ 
করতে চলে গেল । 

বড় বৌ সি'ছুরকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগল । 
বড় বৌ-এর কোন ছেলেপিলে ছিল না । সিঁছুর বড় বৌকে মা 
বলতো । বড় নৌ ছাড়া চাষীর বাকী চার ছেলের বৌ ছিল খুব বদ । 
এই গীয়ের উত্তর দিকে, একেবারে গাঁয়ের শেষে বাস করতে। এক 
মালিনী । সে জানতে। যাছুবিগ্া । তার বাড়ীর লাগোয়। ছিল 
একটা নানা ফল ফুলের গাছ-ঘেরা একটা! বাগান ও একটি পুকুর । 
এই পুকুরে গ! ধোয়ার ছলে আসতে। নষ্ট চরিত্রের মেয়েরা । তারা 
তাদের উপপতিদের সঙ্গে বাগানে বসে হাসি আমোদ করতো । 
চাঁধীর বাকী চারটি বৌ মান্সিনীর বাগানে চান করার ছলে এসে 
তাদের উপপতিদের সাথে হাসি আমোদ করতো । এমনিভাবে 
দিন যায়। দৈব গতি. সিছুর একদিন খেল! করতে করতে এসে 
পড়ল মালিনীর বাগানে । মার দেখতে পেল বৌদিদের কাজকর্ম । 
কৌদিরা দেখল সিছুন সব দেখেছে, আর তার্দের বেহাই নাই | 
সি'ছুর বাড়ী গিয়ে সব বলে দেবে | বড় বৌ এই সনয় বাড়ীতে 
ছিল না। এই বৌ চারটে বাড়ী এসে ঢে কিতে ধান কুটতে গেল 
আর সি'ছুরকে বলল গড়ে সেঁকে দিতে । তারপর ছেলেটিকে 
টে'কিতে কুটে একট। বোঁড়ায় ভরে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এলো । 
শকুন নেমে এসে বোরার মধ্যে মুখ ভরে খেতে লাগল কোটা মাংস। 
বড় বৌ বাড়ী এদে অনেক খোঁজ করে সিছুরের দেখ! না পেয়ে 
শ্বশুর শাশুড়ীর কথামত্ত বড় বৌ পীরের দরগায় গিয়ে বলল, “বাবা 
লীর সাহেব, তোমার সিছুরকে পাচ্ছি না । গীর সাহেব ধ্যনি- 
যোগে সব জেনে ফকিরের বেশ ধরে ভাগাড়ে গিয়ে শকুনকে বলল, 
আমাকে বোরার ভিতর থেকে একট] হাড় বার করেদে। হাড় 
শব প্রায় গুড়ো হয়ে গিয়েছিল । কোন রকমে একটা হাড় বোর1র 
ভিতর হ'তে বার করে ফকীরের হাতে দিল। গীর সাছেব সেই 
হাড় হাতে নিয়ে দোয়া পড়ে ফু দিল। দেখল সিছুর সামনে 


€২১০) 


দাড়িয়ে, তার ছুই হাতে ছুটে সোনার ভাটা । ছুই হাতে ছুই 
সোনার ভ'"টা নিয়ে হাসতে হাসতে সিছুর বাড়ী গেল। বড় 
বৌদি তাকে দেখে খুব খুশী। এদিকে এ চার বৌদি নিজেদের 
মধ্যে বল। বলি করছে একি হলে! ! যাই হোক এমনি করে দিন 
যায়। ক্রমে ক্রমে সিছুর আরো বড় হলো । 

এদিকে এ ছুষ্ট চার বৌদি মালিনীর বাড়ীতে চান করার ছলে 
রোজই যায়। খেলতে খেলতে কিশোর সিঁছুর আবার এ মালিনীর 
বাড়ীতে গিয়েছে । চার বৌদি তখন তাদের চার উপপতির সঙ্গে 
হাসি মঙ্করা করছে। বৌদির। ভাবল, সি'ছুর সব বলে দেবে, 
আমাদের৪ জাত-মান ছুই যাবে । তাই সি'ছুরকে চার জায়ে চান 
বরাতে পুকুরে নিয়ে গেল । আর চান করবার ছলে জলে ডুবিয়ে 
মেরে দিয়ে জলের নীচে শাপলাদলের গোড়ায় পুঁতে দিল। এদিকে 
বড় কৌদি ছেলে পায় ন।। একদিন পর সে আবার গেল পীরের 
দরগায় । . জোড় হাতে বলল, “বাব। গীর সাহেব! তোমার 
সি ছুরকে খুজে পাচ্ছি না। তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও। তুমি 
এর আগেতো একবার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে । এই বলে বড় বৌ 
চলে গেল। পীর সাহেব ধ্যানযে।গে সব জানতে পারল । তারপর 
তিনি মালিনীর পুকুরে গিয়ে সিছুরকে বাঁচিয়ে দিল। মালিনীর 
বাড়ার পাশে ছিল এক বন, সেই বনে থাকতো! এক বনদেবী। 
সে যেমন রূপসী তেমনি সুন্দর । তখনও তার বিয়ে হয়নি। 
গীরু সাহেব তাকে নিজের মেয়ের মত দেখতো । বনদেব।ও গীর 
সাহেবকে ভক্তি শ্রদ্ধ। করতে। । গীর সাহেব ধ্যানযোগে, দেখলো 
সি'ছুরের কপালে এখনও বিপদ আছে । আর সেই বিপদটা বড়। 
তার জন্য চাই একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাই গীর সাহেব বনদেবীকে 
বলল, তুমি সি'ছুরকে বিয়ে কর। তুমি পারবে সিঁছুরকে বিপদ 
থেকে বাচাতে । সেই বনে পীর সাহেবের সামনে কিশোর সি'ছুরের 
সাথে বনদেবীর বিয়ে হয়ে গেল। বৌ নিয়ে সি'ছুর বাড়া এলো! । 
বড় বৌ সি'ছুরকে পেয়ে খুব খুসী। বৌকেও বরণ করে নিল। 


(২১১) 


মৃতন বৌ সংলারে।'অ+সতে লংলারউন্নতি হ*ভেলাগগল। 

'এ দুষ্ট চার বো: মর্বলিনীঢক গিয়ে ন্দক কথানবলল, কেমন ক্ষরে 
প্রপ্ধম বারে। দ্বিতীয় বারে'সি ছুরকে:মেরে পঙখর- কাটা নূর করে- 
ছিল। মালিনী লব গুনে বলল, আমি ।জাছুবিছ্যা-'জানি । সেই 
জাছুবলে আমি সি ছুরকে পাখী'করে কোন সুলুকদিয়ে উড়িয়ে দিব । 
সে উড়ে চলে-যাবে, তোদের পপথের' কাটা! ঘূর হবে । ; এই কথা 
বলে মালিনী ( মেলেনী ) তার 'পুকুর হ'তে 'গ্রকটা কালো পোকা 
ধরে আনল। দেই €পাকার,্ডানা দিয়ে একটা টিপ তৈরী, করল । 
অমারন্তা রাতে উলঙ্গ হয়ে সেই টিপ নিয়ে পুকুরের চাঁরি পাশে 
'ঘুরল মেলেনী । গার টিপট| সে তুলে রাখল একটা নিমগাছেব 
ফেঠিরে। কয়েফচদিন পৰ বেড়াতে বেড়াতে সিছুর 'আবার এলো! 
মেলেনীর"রাড়ী। মেলেনী আর ভার চার বৌদি ভুলিয়ে ভঙলিয়ে 
তাকে লিয়ে গে্দ সেই নিশ্নগাঁছেব কাছে। তারপর মেলেনী চটপট 
টিপটা৷ কোঠর হ'তে তুলে নিয়ে চটচটে আউ। দিয়ে লাগিয়ে দিল 
সি'ছুয়ের কপালে ৷ সঙ্গে সঙ্গে হলুদ, সবুজ, কালো রং-এব পাখী 
"হয়ে সি'ছুর:উড়ে গেল । কেমন পাখী হয়ে সিঁছুর উড়ে গেল সেটা 
তার বৌদ্দিরা বা মেলেনী জানতে পাবল না। পাখী হয়েও 
সিছুরের জ্ঞান ছিল। সে.উড়ে গিয়ে বসল তার বৌ বনদেবীর 
কাধে । সুন্দর "পাখীটা পেয়ে বনদেবী খুব ' খুশী ।' একট হাঁচ। 
এনে পাখীটাকে' সে বেখে দ্রিল খাঁচার মধ্যে । রাত্রে বনদেবী 
'পখীরকপালের 'িপট। খুলে দেয়, সি'ছব তখন ম্বানুধ হয়ে ধায়, 
-খাওয়।শ্দাওয়া ফরে। (ভার হলে সিহ্ত্বের 'কপালে টি'পট। 
“লাগিয়ে “দেয়, সি দুর হলুদমণিপাঁধী হয়ে খাচায় "থাকে । এমনি 
ধারে দিনএঘায় । 

বেশ কয়েক বৎসর পর সি হুরের মা, বাব ভীর্থ সেরে বাড়ী 
“চিরে এলো,'আর সি'হুরেরখোজরল । বড় ৰৌ.দ্বব কথাবলল, 
"জার “ম্লিছবরের £ৰীকে দেখাল। সিঁদ্ডরর দ্কদদারা সি'দ.রের 
নখোজ"করতে'লাগল | কিন্তু দি'দুর গৌইজ ৪েল'না | সিঁচ্ছুরের 


(২১২) 


বৌ তখন বলল, “আমি যদি সতি কম্ঠা হই তাহলে আমার স্বামী 
ফিরে আসবে ।' তবে যার! অপরাধী তাদের বিচার করতে হবে । 
সি'ছুরের দাদা বলল, অপরাধীর বিচার হবেই । তখন মা, বাবা 
চাঁর দাদা ও বড় বৌকে সি'দ,রের বৌ সব কথা বলল। দোষী 
হলো! সেই মেলেনী। গ্রামের ছেলে-মেয়ে চরিত্র নষ্ট করে পয়স৷ 
উপার্জন করছে। তাকে শাস্তি দিলেই সব শাস্তি। সে অনেক 
ব্রত জানতো । সিদরদের বাড়ীর উত্তরে যে চটান জায়গা 
পড়েছিল -_- সেই চটানের মধ্যস্থলে একটা কুয়ো খোঁড়া হলো । 
তারপর তার উপর পাটের কাঠি বিছিয়ে দ্রিয়ে একটি ভাল আসন 
দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। আগের দিন তাকে সিদ,রের বড় 
বৌদি বলে এসেছিল, যে তাদের একটা ব্রত করে দিতে হবে । 
সকালে মেলেনী ব্রত করতে এসে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। আর 
মাটি চাঁপা দেওয়া হলো তাকে । দ-ষ্ট চরিত্রের চার বৌ-এর মাথা! 
নেড়। করে এক কাপড়ে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেওয়া হলো । তারপর 
চার ভাই-এর জন্য ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দেওয়া হলো । তারপর 
লীর সাহেব আর বনদেকীর শুভেচ্ছা নিয়ে তার বসবাস করতে 
লাগল । বনদেবীতে। বৌ হয়ে তাদের বাড়ীতেই থেকে গেল । 


[বর্ধমান জেলার কাটোয়া! থানার চুরপুনী গ্রামের নিরক্ষর 
চাষী শ্লীমদ্ন মাঝির নিকট হ*তে সংগৃহীত । শ্রীনুনীলকুমার মণ্ডল 
সংগ্রহে সাহায্য করেছেন । ] 


(২১৩) 


॥ চুনী ॥ 


এক দেশে ছিল এক রাজ! । তার একমাত্র পুত্র, রূপবান 
যুবক । কিন্তু একটু বোকা বোকা । সেই রাজ্যের গ্রামে ছিল 
এক বুড়ী। বুড়ীর ন৷ ছিল পুত্র, ন! ছিল কন্যা । অনেকদিন হলে! 
তার বুড়ো মরে গেছে । একদিন সকালে বুড়ী হাস, সুরগীকে দান। 
খাওয়াচ্ছিল, সেই সময় একট। কাঁক একটা ইন্দুর ছান। মুখে করে 
নিয়ে কামড়াকামড়ি করছিল । বুড়ী কাকের মুখ হ'তে ইন্দুর 
ছাঁনাটি ছাড়িয়ে ছেঁড়। জায়গাগুলোর উপর হলুদ গরম করে 
লাগিয়ে দিল। ইন্দুর ছানার নাম রাখল চুনী। ছানাটি ছিল 
মাঁদী। চুনী ধীরে ধীরে বেশ বড় হলে।। বুড়ী ঠিক করল 
ছুনীর বিয়ে দিয়ে তাকে ইন্দুরের গর্তে ছেড়ে দেবে । তাই চুনীকে 
হলুদ মাখিয়ে স্নান করাল । হলুদ মাখ! জল নালা দিয়ে গড়িয়ে 
যাচ্ছিল। এ রাক্জার ছেলে কি একট। কাজে বুড়ীর বাড়ীর পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিল । হলুদ মাখা জল দেখে সে ভাবল, কোন রূপবতী 
স্নান করছে, আর তার রুপ ধুয়ে জল বেয়ে আসছে। রাজপুত্র 
বুড়ীর বাড়ী গিয়ে হাজির । বুড়ী রাজপুত্রকে একট। শীতল পাটি 
বিছিয়ে দিল। রাজপুত্র বলল, তোমার বাড়ীতে একটি সুন্দরী 
মেয়ে আছে; তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও । বুড়ী বলল, বাব 
কামার কোন মেয়ে নাই, তৰে চুনী নামে আমার নিকট ইন্দুর কন্তা। 
আছে, তাকেই হুলুদ মাখিয়ে .স্সান করাচ্ছিলাম। তুমি সেই জল 
দেখেছ। রাজপুত্র ছিল জেদী । সে বলল, এ ইন্দুর কন্া৷ চুনীকেই 
সে বিয়ে করবে । চুনীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হলো । রাজপুত্র 
বুড়ীকে বলে গেল চুনীকে খুব সাবধানে রেখে দিতে । 

রাজপুত্র বাঁড়ী চলে এলো! । পুত্র বড় হয়েছে দেখে রাজা-রাণী 


(২১৪) 


পুত্রেক্ বিষে দিতে চাইজ্ট।. রাজপুক্রে বলল, চুনী নামে একটি 
ফেছের সাথে জামার কিয়ে হয়েছে । অন্ব আঁর বায় প্রয্েজজ 
নাই।' রাঁজা-রাণী বৌ জানতে বলল। রাজপুত্র বলল্চ সময় 
হলেই আসবে । আবঙ্গেঘে হা, বাপের: গীড়াখ্টিড়িকে রাজপুত 
চুনীকে নিয়ে. এসে একটা কাগান বাড়ীতে চাবি দিয়ে রেখে দিজ। 
চুনী সেখানেই থাকে । একদিন রাদী এক কড়ি কলাই দিল খোল! 
ছাড়াতে । রাজপুত্র নেই কল্াই নিহয় চুনীকে, দিছে! এলে। ও 
খোসা ছাড়াতে বলল । চুনী দাত দিয়ে সুন্বর কৰে খোস। ছাড়িয়ে 
দিল । রাণী খোসা ছান্ডজানেো দেখে, খুব খুশী । ছেলেকে বন্ধল, 
বৌমায়ের ক্কাজ তো খুব ভাল । 

একদিন রাণী থৈ ভাজল। গুভ মাখিয়ে খৈএর মোয়া 
করবে। খৈ ভাজ।॥ হলে ধান ছাড়ানোর জন্য চুনীর নিকট পাজিয়ে 
দিল । রাজপুত্র চুমীচক থে দিয়ে ধান ছাড়াতে বলল। চুনী 
সুন্দর করে ধান ছাড়িয়ে দিল । খৈ-এর ধান ছাঁড়ীনে। দেখে ব্যাপী 
আরও খুশী হলে। এবং কৌ দেখাতে চাইল । র্বাজপুত্র বলল, চুনীর 
এখন একটা ব্রত চলছে, কোন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে 
পারবে না। 

রাজার একদিন পাকান ও আদস। খাবার ইচ্ছা হলো । রাণী 
বলল, চুনীকে পাঠিয়ে দ্িই। তার হাতের কাজ খুব ভাল। সে 
খুব ভাল পাকান, আদস! তুলে দেবে । রাজপুত্র বলল, সব কিছু 
দাও, চুনীকে দিয়ে আসি। আতাপ চালের আটা, আখ ও খেজুর 
গুড়, সরিষার তেল, লোহার ও মাটির খোলা এবং ছাক্নী পাঠিয়ে 
দিল। রাজপুত্র ভাবছে চুনী কিভাবে পাকান আদসা! 'তুলবে”? 
যাইহোক, সব দিয়ে এলো । চুনী আর কি করে, একবার আটার 
উপর, একবার গুড়ের উপর, একবার তেলের উপর লাফালাফি 
করছে। চারজন পরী আকাশপথে উড়ে যাচ্ছিল । চুনীর লাফা- 
লাফি দেখে কৌতৃহলী হয়ে তারা নেমে এলো । আর চুনীর নিকট 
দব কথা আগা গোড়া শুনল । পরীর! তখন চুনীকে রূপবতী, ুষ্লী 


(২১৫) 


যুবতী করে দিল। সোনার কাজ করা শাড়ী, জামা, সোনা, হীরে, 
জহরতের অলঙ্কার দিয়ে সাজাল। আর মন্ত্রবলে সবচেয়ে ভাল 
পাঁকান আর আদসা করে দিয়ে গেল। চুনী সেগুলি একটা কাঠের 
খাববায় সাজিয়ে রেখে দিল । সকাল হলে সে তক্তাপোশের নীচে 
লুকিয়ে রইল । রাজপুত্র তে! এ সব জানে না! পাকানের খাবব! 
নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে সে চলে গেল । রাজা-রাণী পাকান, আ'দসা 
দেখে অবাক । 'এত সুন্দর যার হাতের কাজ, সে মেয়ে না জানি কি 
সুন্দরী! তাই জোর করে পুত্রের নিকট হ'তে ঘরের চাবি নিয়ে 
রাজা-রাণী বাগান বাড়ী চলে এলে। ৷ রাজপুত্রও এলো ৷ সে বুঝল, 
আজতে। সব জানাজানি হয়ে যাবে। 

রাণী চাবি দিয়ে তাল! খুলে ঘর খুলল । দেখল এক রুপসী 
রাজকন্যা বসে আছে । রাজা-রাণী। চুমা খেয়ে পুত্রবধূকে ঘরে 
আনল । এতদিন তাকে বন্দী কবে রাখার জন্ত পুত্রকে খুব বকল। 
কিন্তু পুত্র বুঝতে পারল না৷ কিভাবে চুনী মেয়ে হলো । 


চুনী সন্ধ্যার সময় স্বামীকে সব কথা বলল। আর মুখে 
সংসার করতে লাগল । 


[ বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অজয় তীরবর্া চরখী 
গ্রাম নিবাসিনী বেগম মহবুবা খানের নিকট হ'তে সংগৃহীত । ] 


। ৯5৬ ) 


॥ ভ্রতুমাল। ॥ 


একদেশে ছিল এক রাজ!। রাজার একমাত্র পুত্র। সে খুব 
বুদ্ধিমান। রাজার কোন কিছুর অভাব নাই। ধনদৌলত, সোনা” 
দানায় রাজকোব ভরপুর । হা তীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, 
লোক-লস্করে রাঁজপুরী সদা-দর্বদা ভরপুর । এই রাজ্যে ছিল এক 
মধ্যবয়স্ক শিক্ষক । সর্বশাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত। রাজকুমার মণিমালা 
তাঁর নিকট পড়তে গেল। পণ্ডিত অত্যন্ত যত্বু সহকারে তাকে সর্বশান্তরে 
শিক্ষ। দিল।. বারো বৎসর শিক্ষালাতের পর রাজপুত শুধাল, 
গুরুদেব, আপনি কি চান? পণ্ডিত বললে, “বাবা আমি তোমাদের 
রাঁজ্যে থাকি, রাজ! আমাকে বনু বিঘা! সম্পত্তি ব্রন্মোত্তর দিয়েছেন, 
রাজকোষ হতে নিয়মিত বৃত্তি পাই, আর 'কিছু চাই ন;1” রাজ- 
কুনার বলল, “না গুরুদেব, আঁপনাকে কিছু নিতে হবে,” তখন 
পণ্ডিত বললেন, “বাবা তোমরা রাজা, তোমাদের ঘরে নাশা রকম 
মণি মুক্তা আছে, আমাকে একটা মাঁণিক দাও আমি সেটা যত 
করে রেখে দিব 1” রাজকুমার বললে. “বেশ গুরুদেব, তাই দিব 1 

রাজপুত্র তার পিতার নিকট এসে বললে, বাবা, আমার বিদ্যা 
শিক্ষ। শেষ হয়োছে। পণ্ডিত মহাশয়কে আমি একট! মাণিক দিব 
বলেছি, ত৷ একট৷ মাণিক আমাকে দাও, আমি গুরুদেবকে দিব |? 
রাজ! বললে, সাত রাজার ধন এক মাণিক। আমার রাজ্যের মত 
এমনি সাতটা রাজ্য বিক্ী করলে তবে একটা! মাণিক পাওয়া যাবে । 
আমি কোথাক়্ মাণিক পাবে।? বরং পণ্ডিতকে বল, ট1কা-কড়ি 
নোনা, রূপা, কিংবা জমি যা! খুশী তা গ্রহণ করুক। * রাজপুত্র 
বললে, না! বাবা তা হবে না, মাঁণিকই দিতে হবে, আমি তার নিকট 
প্রতিজ্ঞ করেছি। পণ্ডিত মশাই কিছুই নিতে চান নি। তাই, যে 
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ক 


করে হোক পণ্ডিত মশাইকে মাণিক দিতেই হবে। তখন রাজা 
বললে, “বাব।, শুনেছি তোমার মায়ের নিকট একটি মাণিক আছে, 
তোমার নানা এই মাণিকট। তোমার মাকে দিয়েছিল বিয়ের সময় । 
যদি সেউ। থাকে তা'হলে দেট। তুমি তোমার গুরুদেবকে দাও গ। 1৮ 
রাজপুত্র তখন তার মায়ের নিকট গিয়ে বললে, “মা, আমার পাঠ 
শেষ হয়েছে, গুরুদেবকে আমি একট মাণিক দিক ধলেছি, কিন্তু 
আমাদের রাজ ভাগ্ডারে কোন মাণিক নাই, তোমাকে তোমার বাব! 
একট। ম।ণিক দিয়েছে, সেই মাণিকট। দাও, গুরুদেবকে দিব । এই 
কৰা শুনে মাঃ ছেলেকে বললে বাব, সে মাণিক তে। আমার নিকট 
নাই। বাপেৰ বাড়ী হ'তে নৌকায় চেপে সমুদ্রের উপর দিয়ে 
আসছিলাম । একদিন নৌকার ছাদের উপর বসে ভাবলাম 
মাণিকটা বাবা আমাকে দিয়েছে, কফেনন মাণিক একবার দেখি । 
যেমন হাতে নিয়ে দেখছি অমনি আকাশ থেকে একট। শঙ্খচিল এসে 
ছে মেরে মাণিকটা নিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর মাণিকটা টুব 
করে চিলের পা হ'তে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল । মাণিক সেই 
সমুদ্রের মধ্যে আছে। তখন রাজপুত্র মণিনাল। বললে, “মা, সাগর 
ছে'চে সেই মাণিক আমি নিয়ে আসব, তুমি আমাকে আশীর্ববাদ 
কর ।” মা বললে, “ক্ষেপ ছেলে, সাগরে কত জল, তা কি কখন 
ছে চা যায়, আর সাগরের ফোন তলায় মাণিক পড়ে আছে ত৷ 
পাবি বা কেমন করে ? ছেলে জেদ ধরল, সে যাবেই, আর মাণিক 
এনে তার গুরুদ্দেবকে দেবেই । 

শুভদিন দেখে মণিমাল! মাণিক উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের দিকে 
যাত্র। করল। সমুদ্রের নিকটে এসে সে সমুদ্রের একটি কোণ কাদা 
দিয়ে বাঁধল, তারপর জলটুকু সেচল। তারপর আবার খাণিকটা 
বাধল ও সেচতে লাগল । রাজপুত্রের জল ছে'চা দেখে, সমুদ্র তার 
আশ্রিতদের সকলকে ডাকল ও বললে, কে এই রাজপুজ্রের মাণিক 
নিয়েছ, তা ফেরৎ দিয়ে এসে। | এই কথ! শুনে দেরী গঞ্জ বললে, 
মধণিক আমিই মিয়েছি। সমুদ্র বললে যাও,সতী মায়ের সত্যমিষ্ঠ। 


(২১৮) 


পুত্র, মাণিক তাকে ফেরৎ দিয়ে এসো । গঙ্গাদেবী এক বুড়ীর 
বেশ ধরে রাজপুত্রের নিকট এসে হাঁজির হলো! । বুড়ী রাজপুত্রকে 
বলল, তুমি সাগর চেচচ কেন? রাজপুত্র বললে, মাঁণিকের জন্যে । 
আমার মায়ের মাণিক শঙ্খচিলে ছে মেরে নিয়ে এই সাগরে ফেলে 
দিয়েছে। বুড়ী বললে, সাগর ছেচে কি মাণিক পাওয়া যায় 
বাব? তুমি বাড়ী যাও। রাজপুত্র সবকথা শুনে বললে, মরব 
সে-ও স্বীকার, তবু মাঁণিক ন। নিযে বাড়ী যাব না । বুড়ী তখন নিজ 
মুত্তি ধরে বললে, বাব। আমি গঙ্গ, আমিই শঙ্খচিল হয়ে তোমার 
মায়ের হাত হ'তে মাণিকটা নিয়েছিলাম । ত! তোমাদের মাণিক 
তুমি নিয়ে যাও । তবে, এননি হাতে হাতে মাণিক নিয়ে যেও না, 
বিপদ হ'তে পারে । তুমি জয় মা গঙ্গীদেব! বলে মাণিকট। জান্ুর 
মধ্যে রাখ, মাণিক জানুর মধ্যে চলে যাবে । আবার জয় মা গঙ্গ। 
বলে জানুতে হাত দিলেই মাণিক হাতে চলে আসবে । রাজপুত্র 
জয় ম৷ গঙ্গা বলে মাণিকটা যেনন জানতে ঠেকিয়েছে, অমনি 
মাণিকটা জান্ুর মধ্যে চলে গেল । ছেলেট। তখন বললে, “এ যাঃ 
মাণিকটা হারিয়ে গেল।” কিন্ত পরক্ষণে “জয় মা গঙ্গাদেবী বলে 
যেই জান্ুতে হাত দিয়েছে, অমনি মাণিকটা পেয়ে গেল। 

মাণিক পেয়ে আবার জয় ম গঙ্গ। বলে মাণিকট। জান্ুর মধ্যে 
লুকিয়ে রেখে পথ চলতে লাগল । চলে যায়, চলে যায় । এমনি করে 
বহুদূর এসে দে পেল একটি মাঠ । সেই মাঠে এক বুড়ী গোবর 
কুড়চ্ছে ঝুড়িতে করে। বুড়ী জাছু জানে। তার সাত বেট! 
ডাকাত। বুড়ী জাছুবলে জানতে পারল এই ছেলেটার কাছে 
সাত রাজার ধন মাণিক আছে। 

বুড়ী তখন রাজপুত্র মণিমালাকে দেখে দাত কিটমিট করে পড়ে 
গেল। গোবরের ঝুড়ি হ'তে গোবরগুলে। পড়ে গেল। বুড়ী হাত 
পা৷ ছুড়তে লাগল । রাজপুত্র দেখল বুড়ীটা মারা যাবে, তাই সে 
তাড়াতাড়ি পুকুরে গিয়ে গামছা ভিজিয়ে জল এনে বুড়ার মুখে দিল । 
কিন্তু বুড়ার দাত খোলে না। ছেলেটি তখন ডান হাতের 
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আচ্গুলগুলে! বুড়ীর মুখে পুরে দিয়ে দাত খুলতে গেল। বুড়ী 
ছেলেটার আচ্গুলগুলে। দাত দিয়ে চেপে ধরে থাকল । ছেলেট৷ 
আ্ুল ছাড়াতে পারে না । বুড়ী ভাবল, এই ভাবে ধরে থাকলে 
ও বাড়ী না ফিরলে তার ছেলেরা তাঁকে খুজতে আসবে । আর 
মাঁণিকটা'পেয়ে যাবে তার ছেলেরা । রাজপুত্র বললে, “দেখ বুড়ী, 
আমি তোমার বুকে পা দিয়ে মেরে ফেলে আমার ভান্গুল ছাড়িয়ে 
নিতে পারি । তবে আমি তা করবে! না, আমি এসেছি একটা ব্রত 
নিয়ে, আমি মানুষ, বিশেষ করে বুড়ী নারী মারতে চাই না । তবে 
একট৷ গল্প শোন £ 

এক গাঁয়ে ছিল এক ধোপা আর ধোপানী । ধোপা সকালে 
উঠে লোকের বাড়ী বাড়ী কাচার জন্যে ময়ল। কাপড় নিয়ে আসতো, 
আর ধোপানী সকালে উঠে ধোবা পুকুরে কাপড় কাচতে যেতো । 
তাদের ছিল একটা দামাল ছেলে । ছেলেটাকে উদ্ারার উপর 
একট! ছোট্র তালাই বিছিয়ে বসিয়ে বা শুইয়ে দিত। সামনে একটা 
কাসার থালায় জল রেখে দিত, ছেলেটা কখন শুতো, কখন জল 
নিয়ে খেলা করতো! ৷ ছেলেটার ছৃ'পাশে বাশের খুটিতে থাকতো 
এক পাশে একটা কুকুর, আর অন্য পাশে একটা বেজী। তার৷ 
ছেলেটিকে পাহারা দিত। একদিন একটা ঢেমনা সাপ খুব 
পিপাসিত হয়ে কোথাও পানি পায় নি। থালার উপর পানি 
দেখে সাপট। পানি খেতে লাগল । পিপাস। মিটে গেল, সে চলে 
গেল। যখন ঢেমনা সাপট। পানি খাচ্ছিল, তখন ছেলেউ। সাপটার 
গায়ে হাত দ্বিয়ে কিল মারছিল । ঢেমন! তাকে কিছুই বলে নি। 
পথিমধ্যে ঢেমনার দেখ! হলো। এক কেলে সাপের সঙ্গে ৷ সে সাতদিন 
পানি পায় নি। ঢেমনাকে দেখে সে বললে, তোমার মুখ হেরো হয়ে 
আছে, তুমি নিশ্চয় পানি খেয়েছে! । আমি ভাই সাতদিন পানি 
পাই নি। আমাকে পানির খবর দাও । ঢেমনা বললে, হা! বলি, 
তুমি শালা খল আর ধূর্ত, পানি খেতে গিয়ে সর্বনাশ করে আসবে । 
কেলে সাপ বললে, না ভাই কিছু বলবে! না, কিছু করবো না, 
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খবরটা আমাকে দে। “ ঢেমনা বললে, ঠিক বলছিস্‌তো? কেলে 
বললে, হ্যে। ঢেমন! তখন তাকে পানির সন্ধান দিল। কেলে 
পানি খেতে গেল। প্রাণভরে পানি খেল। ছেলেটা তার গায়ে 
হাত দিল, কিল মারল, প্রথমে কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর সে 
ছেলেটাকে এক ছোবল মারল ও গলি দিয়ে পালাল। এই দেখে 
বেজী দড়ি ছিড়ে সাপকে কেটে টুকৃরো। টুক্রো৷ করলো, তারপর 
ছুটে ওষুধ আনতে বনের দিকে গেল । কুকুরটা দড়ি ছি'ড়ে একবার 
ধোপানীর, আর একবার বাড়ীর দিকে যায়। ধোপানী এ দেখে 
বাড়ীর দ্রকে গেল। বাড়ী গিয়ে দেখল ছেলেট! মরে পড়ে আছে, 
বেজীট। নাই । ধোপানী ভাবল বেজী ছেলেটাকে কামড়ে মেরে 
দিয়েছে। তাই সে একট! ঝাঁটা নিয়ে তাঁর ভগাটা। ধরে ফ্রাডিয়ে 
থাকল । যেমনি বেজী এসেছে অমনি ঝাটার বাড়ী মেরে তাকে 
মেরে ফেলল । এমন সময় দেখল বেজীর মুখে কি লেগে আছে। 
দেখল গাছের শিকড় । তখন গলির মুখে দেখল একটা সাপ কাটা 
পড়ে আছে। তখন শিকড়টা বেটে ছেলেকে খাওয়ালো, আর 
ছেলে ভাল হয়ে গেল । ধোপানী তখন বেজীর জন্য কাদতে লাগল, 
হায় আমি কি করলাম ! 


গল্প শুনে বুড়ীটা বললে, বেজী কি দৌষ করেছে, যে তাকে 
ধোপানী না. জেনে মারল? রাজপুত্র বললে, আমি কি দোষ 
করেছি, যে দাত দিয়ে আমার আল্গুল ধরে রাখলে? এদিকে 
বুড়ী যখন কথা বলছে তখন রাজপুত্র তার আঙ্গুল ছাড়িয়ে নিয়েছে । 
বুড়ী বললে, হে বাবা দোষ আমার, আমি ইচ্ছা করেই এমন 
করেছিলাম । যাক বাবা, তোর মঙ্গল হোক ! তবে এই মাণিক নিয়ে 


বাড়ী ফিরতে তোমার এখনও কষ্ট হবে। তবে আমি তোমাকে 
কয়টা উপদেশ দিচ্ছি । এগুলে। সব সময় মনে রাখবে £ 


(১) অতি ভক্তি দেখলেই বুঝবে বিপদ । অতি ভক্তিতে 
ভুলবে না। 
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(২) যদি কেউ কিছু খেতে দেয়, যারা খেতে দেবে তাদের 
সেই খাবার আগে খেতে দিয়ে শেষে খাবে | 

(৩) কোন জায়গায় বসবার আগে জায়গাটা দেখে তারপর 
বলবে । 
এই কথাগুলো। সব সময় মনে রাখবে । তারপর মণিমালা বুড়ীর 
নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে বাড়ীর পথ ধরল । 

চলে যায়, চলে যায়। এমনি করে সে একদিন একরাত হেঁটে 
এক মাঠে গিয়ে পড়ল। মাঠের উপর দিয়ে পায়ে চলার পথ । 
একটু দূরে কয়েক ঘর বসতি । পথের পাশে এক বুড়ো আর এক 
বুড়ী বসে গরু চরাচ্ছে। একট! ষাঁড়। আর একটা গাই বা ষখড়ী। 
ত্বটো গরুর চেহার! খুব ভাল। এই বুড়ো-বুড়ী জাছু জানে। 
জাছবুবলে জানল, যে যুবকটা আসছে সে রাজার ছেলে। তার 
নিকট একটা মাণিক আছে। মাণিক সাত রাজার ধন। যেমন 
করেই হোক মাণিকট। নিতে হবে । বুড়ো-বুড়ীর সাত বেটা আর 
রত্বমালা নামে এক বিটি। রত্বমালা খুব সুন্দরী বূপনী। তাদের 
বাড়ীর মধ্যে একট। ঘর আছে, সেই ঘরে আছে অকটা৷ নীচু খাট । 
খাটের চার পাশে আছে চারটে গৌঁজ পৌতা। গোৌঁজে বাধা 
আছে চারটে মজবুত দড়ি। এই ঘরটার উদ্রারার উপর আছে 
একটা কুয়ো। বুড়ো-বুড়ী জাছু জানে । পথিক দেখলেই জাছুবলে 
তার! বুঝতো। তার নিকট কী আছে। তারপর ভুলিয়ে ভালিয়ে 
তাকে বাড়ী নিয়ে যায় । রত্মমালাকে ভাল ভাবে সাজিয়ে দেখায়; 
বলে তার সাথে বিয়ে দেবে । তারপর বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাবারের 
সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে নীচু খাটে শুতে দেয়। ঘুমিয়ে গেলে 
দড়ি দিয়ে বেঁধে কেটে ফেলে তারপর ফেলে দেয় কুয়োর মধ্যে । 
বুড়ো-বুড়ী জাছুবলে জানতে পেরে মণিমালাকে খুব আদর করতে 
লাগল । মণিমালা প্রথম বুড়ীর কথা মত আদর দেখে বুঝল 
বিপদ । কিন্তু সন্ধ্যা হয়, হয়। রাতে কোথায় যাবে, কোথায় 
থাকবে । তাই সে খুব সাবধানে বুড়ীদের সাথে তাদের বাড়ী 
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এলো । দেখলো! রত্বমালাকে। রূপসী সুন্দরী কম্তা'। বুড়ো-বুড়ী 
আর তার সাত বেটা বললে, তুমি রাজার ছেলে আমাদের বাড়ীতে 
থাক। এই সুন্দরী আমার বোন রত্বমালা। এর সঙ্গে আগামী 
কাল তোমার বিয়ে দ্রিব । এই বলে মার! ঘরের দাওয়ায় কুয়োর 
উপর পূর্ব হ'তে যে শীতল পাটি পাড় ছিল, তার উপর বসতে 
দিল। ছেলেটা! প্রথম বুড়ীর কথামত বসার পূর্বে শীতল পাটিটা 
তুলে দেখল, আর কুয়ো দেখতে পেলো । সে অন্যস্থানে বসল। 
রাতে রত্বমাল! তার জন্যে রুটি আনল । এই রুটিতে ঘুমের ওষুধ 
মিশান ছিল। মণিমালা বললে, আমাদের দেশের রীতি আমি য৷ 
খাব তার অর্ধেক সকলকে দিয়ে খাব । এই বলে সব রুটি আধখান! 
করে ছি'ড়ে দিতে গেল। রত্বমালা সঙ্গে সঙ্গে বললে তুল্‌ হয়ে 
গেছে, এট! বাবার খাবার, ভূল করে আনা হয়েছে। এরপর ভাল 
খাবার আন! হলো । মণিমাল| তা ছিড়ে সবাইকে দিয়ে অর্ধেকটা 
নিজে খেল.। সাত ভাই আর বুড়ো-বুড়ী বললে, আগামী কাল তে। 
তোমার সঙ্গে রত্বমালার বিয়ে হবে তা আজ রাতে তোমরা এক ঘরে 
থাক। এই বলে মারা ঘরের নীচু খাটে মণিমালাকে শুতে দিল। 
কিছুক্ষণ পর মণিমাল। ঘুমিয়ে পড়ল । রত্বমখলা তখন খাটের 
চারি পাশের শক্ত দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বেশ মজবুত করে মণি- 
মালাকে বেঁধে ফেলল । তারপর এক ধারাল খাঁড়া নিয়ে 
মণিমালাকে কাটতে গেল । এদিকে মণিমালার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। 
সে দেখল চার হাত পা! দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বাধা । তাকে 
কাটার জন্ত রত্বমাল! খাড়া তুলেছে । মণিমালা বললে, “রত্বমালা, 
আগামী কাল তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, আর এই রাতে তুমি 
আমাকে কাটার জন্য খাড়া তুলেছ, আবার আমাকে বেঁধেও রেখেছ, ! 
রত্বমালা, আমি রাজার ছেলে, তুমি আমাকে বাঁচাও। 'রত্বমাল। 
বললে, “তোমার মতন অনেক রাজা আমাদের উদ্ারার কুঁয়োতে 
শুয়ে আছে । তোমাকে আমি কাটবই, কি বলতে চাও তাড়াতাড়ি 
বল। মণিমাল! বললে, আমার একটা গল্প আছে শোন, শুনে তুমি 
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যা রুন্বার করবে হ রতবমাঁল। বললে, বশ তোমাকে গল রলার 
সময় দিলাম। গল্প শেষ হলেই তোমাকে কাটবো। মণিমাল। 
গলপ শুরু করল £ 

এক দেশে ছিল এক সদাগর। তার ছিল একটা তোতা 
পাথী।. পাথীট। মানুষের মত কথা বলতে পারতো । একদিন 
সদাগর বললে, আমি বাণিজ্যে যাব। যতদিন ফিরে না আসবো 
ততদ্দিন এই তোতা পাখী হবে সদাগর । এই পাখী যা বলবে, 
তাই শুনবে । আঁর যখন যা কিছু করবে এই পাখীকে শুনিয়ে ত। 
করবে । এই বলে সদাগর বাণিজ্যে চলে গেল। কিছুদিন পর 
পাখীট! বললে, এখন কুমড়ো, খেঁড়ো, কাকুড় লাগাবার সময় । 
জমিতে চাব দিয়ে এই সব ফদল লাগিয়ে দাও, দক্ষিণ মাঠের কুড়ি 
বিঘে বাকুরীটাতে। কুড়ি বিঘে বাকুরীতে যত্ব করে খেড়ে। 
কাকুড় ইত্যাদি লাগান হলো । জমিতে এত খেঁড়ো, কাকুড, কুম্ড়ে 
হলো যে একটা হাট চলবে । তোতা বললে, কোন সব্জী তুলবে 
না। ফলে সব খেঁড়ো, কাকুড় ও কুমড়ো জমিতে পচে গেল। 
লোকে বলতে লাগল, পেকের বুদ্ধি। এ সব খেঁড়ো, কীাকুড় ও 
কুমড়ো বেচে একটা মাহাল কেন! হতো । কিন্তু উপায় নাই, তোতা 
যা! বলবে তাই শুনতে হবে । 

তারপর পাখী কর্মচারীদের ডেকে বললে, এ জমিতে ভাল 
করে লাঙ্গল লাগিযে শ্যামসাড়। আখের ডগ! এনে বসিয়ে দাও। 
জমিতে ভাল ভাবে পাট করে গ্যামসাড়া আখ লাগান হলে! । 
জমিতে মাতববর আখ হলো । আখ যখন বেশ ভাল হলে আর 
পিড়্াবার সময় কাছাকাছি হলো, তখন পাখী হুকুম দ্রিল আখের 
সেচ বন্ধ করে দিতে । এরফলে আথ শুখুতে লাগল । আখ যেই 
আধশুকনো হলো, আর অমনি পাখী বললে, আখের জমির চাঁর- 
কোণে আগুন লাগিয়ে দাও, যেন চৌরুস হয়ে আধ পোড়ে। 
লোকে দেখে হায় হায় করতে লাগল । বললে, ঘা আখ হয়েছিল, ' 
. গুড় বেচলে একটা মাহাল কেন। হতো । এদিকে আখ যেই পুড়তে 
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লাগল, আর মিষ্টি ধেখয়া উড়তে লাগল । সেই মিষ্টি খেয়া খেতে 
ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালী পাখী উড়ে এলো । তার ধেয়া খায় আর 
সোনা! লাদে। ধোঁয়া খেতে লাখ লাখ পাখ এলো । ছাইয়ের 
মধ্যে লাদ। সোন! পড়ে রইল । 

এরপর মণিমালা বলে আমার গায়ে মশা লাগছে, তাড়াতে 
পারছি না । একট! হাতের বাধন খুলে দাও । রত্বমাল! শুনতে শুনতে 
তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। দয়া দেখিয়ে সে ভান হাতের বীধনট! খুলে 
দিল। তারপৰ রতবুনাল। মণিনালাকে শুধাল, তারপর কি হলো? 
মণিমালা আবার বলতে লাগল গল্প । 

তোতী পাখী কর্মচারীদের বললে, এ জমিতে যত ছাই আছে, 
সব বস্তাবন্দী করে গোল! জাত কর। এমনি করে আখের ছাই 
দিয়ে সাতটা বড় বড় গোল। ভণ্তি হ'য়ে গেল। 
তারপর মণিমাল! বললে, রত্বমাল৷ আমার বাম হাতের বাঁধন খুলে 
দাও। পা ছুটোতো বাধা আছে । রত্বমাল। তখন তার বাম হাতের 
বাধন খুলে দিল। তারপর বললে, তারপর কি হলো বল। 
মণিমাল৷ আবার শুরু করল £ 

গোলা ভতি হলেও দশ বস্ত! ছাই উঠানে পড়ে রইল। এদিকে 
সদাগর নদীর ঘাটে এসেছে। গাঁয়ের লোক বলতে লাগল, আচ্ছা 
বুদ্ধিমশাই আপনার । একটা পাখীকে সংসারের ভার দিয়ে 
গেলেন। আপনার কুড়ি বিঘেতে যে খেঁড়ো, কীকুড় ও কুমড়ো 
হয়েছিল, ত৷ বিক্রী করলে একট! মাহাল কেনা হতো । এ পাখীটা 
তুলে বিক্রি করতে দিল না সব পচিয়ে দিলে । আবার এ জমিতে 
লাগালে শ্যামসাড়া আখ । কি বলবে! মশায় মাতববর আখ হয়ে- 
ছিল। পিড়াবার আগেই পাখীট! আখের জমিতে আগুন লাগিয়ে 
আখগুলে! পুড়িয়ে দিলে । যে আখ হয়েছিল, গুড় বিক্রী করলে 
একটা মাহাল কেনা হতো । যান এখন পাখীটা আপনার জন্তে 
সাতগোলা আর দশ বস্ত! ছাই রেখে দিয়েছে । 

এই বলে মণিমাল। বললে, রত্বমাল। আমি পালাব না । আমার 


(২২৫) 


পা দুটো! খুলে দাও, খুব রেষনা করছে । র্রমাল! দয় পারবশ 
হ'য়ে তার পায়ের বাধন খুলে দিয়ে বললে, তারপর কি হলে বল । 
মণিমালা আবার গল্প শুরু করলো £ 

এই কথ শুনে সদাগর খুব রেগে গেল । ৰললে বেটা তোতা, 
তোকে'দিয়ে গেলাম রাজা, আর তুই আমার জন্তে ছাই রেখে 
দিয়েছি । এই বলে ছুটে বাড়ী এলো । পাখীট। বললে, বাধ 
কেমন আছ? সদাগর সে কথা না শুনে পাখ।টকে ধরে এক 
আছাড় মারল । মরবার আগে পাখীটা বলে গেল, বাব! ছাইটা 
ঝেড়ে দেখো! । সদাগর বললে, এক ৰস্ত। ছাই কুলে দিয়ে পাছুড়ে 
দেখতে। | দেখলে। এক বস্ত। ছাইয়ের মধ্যে পঁ1ড সের সোন। ) 
তখন সে হায় পাখী, হায় পাখী করতে লাগল । 

এই কথা শুনে রত্বমাল। বললে, সদাগরটা বোকা, পাখীটার 
কথা! না শুনে বোকার মত পাখীটাকে মেরে এখন কাদছে। 
মণিবাল| বললে, রত্বমাল। এ সদাগরের মত তুমিও বোকা, একদিন 
কাদবে। রূপ-্যৌবন চিরদিন থাকবে না। তোমার ভাইরা 
তোমাকে দেখিয়ে, তোমাকে দিয়ে মানুষ মারিয়ে ধনরত্ব নিজেরা 
নিয়ে নিচ্ছে । তার! বিয়ে করে জীবন ভোগ করছে অথচ ভোমার 
যৌবন দেখে ভুলেও বিয়ে দিচ্ছে না। যেদিন তুমি রূপ-যৌবন 
হারাবে সেদিন তোমার ভাইরা তোমাকে ত্যাগ করবে। তুমি 
তখন এ সদাগরের মত কাদবে, কেনে মানুষ মেরেছিলাম । কেনে 
রাজপুত্রকে বিবাহ করে নি। তুমি আমার জীবন রক্ষা কর । আমি 
তিন সত্য করছি, তোমাকে বিষে করে রাণী করবো । এই কথা 
শুনে রত্বমালা বললে, এখন অনেক রাত, চল আমরা পালিয়ে যাই। 
আমাদের গড়ায় ষাঁড়। আর ঝাড়ী বাধা আছে, ষভীটা খুলে 
আনবে । একবারে ষণডী যায় ফোল ক্রোশ,। আর যঁণড়া হায় 
বারো (ক্রাশ । রাজপুত্র বুঝতে না পেরে ষাড়াটা খুলে আনলে । 
আর তার উপর চেপে তার! বারো ক্রোশ গিয়ে এক বটত্লাফ় 
থামলো । 
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এদিকে সার ভাই ডাকাত ফাড়ীটা নিয়ে তাদের ধরে 
ফেললো । রত্বমাল! বললে, তুমি এ বটগাছের নীচু ডালে বসে 
থাক, কোন কথ! বলবে ন।। আমি ষড়ী নিয়ে তোমার ওখানে 
যেই যাৰ আর তুমি অমনি টুক করে বাড়ীর পিঠে চেপে পড়বে । 
তারপর ঘ। করার আমি করবে।। এ আমার দাদার। এসে গেল। 
রত্বমাল! বললে, দাদা, এ লোকট! খুব বলোয়ার। রাতে দড়ি 
ছিড়ে ষাড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছে । আমি বহু কষ্টে ষশড়ার লেজ 
ধরে এতদূর এসেছি । তোমরা বটগাছের সাতদিক ঘিরে ধর, আমি 
এ দিকে নীচে থাকি তাহলেই ধরতে পারবো । এই বলে সাত 
ভাইয়ের পুষ্কা ঠেলে বটগাছে চাপিয়ে দিলে। তারপর ষড়ীট। 
নিয়ে নীচু ভালের নিকটে গেল । মণিমালা ঝুপ করে ঝাপ দিয়ে 
বাড়ীর পিঠে চাপলে। আর এক নিংস্বীসে ষোল ক্রোশ চলে গেল। 
তার সাত ভাই নেমে ষাড়াটা নিয়ে তাদের পিছু নিল। রত্বমাল। 
তার মায়ের কাছে কিছু জাছুবিগ্ঠ। শিখেছিল। জাছু বলে সে তার 
ভাইদের সামনে একটা নদী স্থ্টিকরল। তার ভাইরাও জাছু 
জানতো । তার! নদী উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল । রত্বমালা তখন 
তার ভাইদের সামনে জাছু বলে এক বন স্থষ্টি করল । বনের সামনে 
পড়ে তারা কিছু বুঝতে পারলে। ন। এই অবসরে ষাড়া বনের 
মধে) ঢুকে পড়ে ঘাস খেতে লাগল । ডাকাত সাতজন সত্যিকারের 
বন মনে করে সেই বনে বনে রত্বমাল! আর মণিষধালাকে খুঁজতে 
লাগলে।। এই অবসরে বাড়ীর পিঠে চেপে চার নিঃশ্বাসে তারা 
সৌধট্রি ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে অন্য এক রাজ্যে পড়লো। এই 
রাজ্যের রাজার সঙ্গে রত্মালার মাসীর বিয়ে হয়েছিল । রত্বমালা 
তার ভাবী স্বামী নিয়ে মাসীর বাড়ী ঢুকল। মাসী তাদের ছ'জনার 
বিয়ে পড়িয়ে দিল । : 

রত্বমালার মা ছিল রাজার মেয়ে। নিজের খেয়ালবশত 
যৌবন কালে জাছুবিষ্ভ। শিখতে গিয়ে এক যাছ্করকে বিয়ে করে 
চলে এসেছিল। আর পিতৃরাজ্যে ফিরে যায় নি। রত্বমালা ম] 


৮২২৭) 


বাবার কাছে জাছুবিগ্ঠ। শিখে বুঝতে পারতে। অনেক কিছু । সেই 
বি্ভাবলে সে তার মাসীর খবর জানতে পেরেছিল। তার মাসীও 
জানতে! যে তার দিদি এক যাছুকরকে বিয়ে করে কোথায় চলে 
গিয়েছে । রত্বমালার মাসী বললে, বাছ। খুব কণ্ ভোগ করেছিস্‌ 
কিছুর্দিন এখানে বেড়া, তারপর জামাইকে নিয়ে নিজের দেশে 
যাবি। জামাইকে ডেকে বললে বাবা, এই রাজ্যের রাজা আমার 
স্বামী । আমি এই র|জ্যের রাণী । তুনি যেখানে খুশী বেড়াও 
কিন্তু দক্ষিণদিকে যাবেনা । এ পিকটায় কিছু কিছু খারাপ ঠগ. ও 
গুগ্ডারা থাকে | মণিনাল। বলালে, বেশ মাসী তাই হবে। 

মণিমাল। বিভিন্নস্থানে বেড়িয়ে বেডায় । হঠাৎ একদিন তার 
খেয়াল হলে। মাসী দক্ষিনদিকট। বারণ করল কেনে । নিশ্চয় কিছু 
আছে এ দিকে, তাহাড়। লবাইতো। মানুষ! দেখিই নাকি হয়। 
এই কথা ভেবে একদিন মণিমাল। দক্ষিণ দিক ধরে বেড়াতে গেল। 
গোটা পাড়াটা ঘুরল। এপাড়ায় বাস করতে। ঠগা বেনে। 
বেট। খুব ঠগ। কারে! কোন ভাল জিনিস পেলেই ঠকিয়ে নিতে 
ওস্তদ । ঠগা বেনে মণিনালাকে দেখে বুঝল ওর নিকট বেশ ভাল 
মাল আছে। ডেকে এনে তার দোকানে বসাল। ঠগ। বেনের 
দৌকানে চাল, ভাল, মশল। সবকিছু পাঁওয়। যায় । কেনার সময় 
মাল ঝুঁকিয়ে কেনে, পয়সা দেয় কম। বিক্রি কার সময় ওজনে 
কম দিয়ে বেশী পয়সা নেয়। ঠগ। বেনের সঙ্গে মণিমালার খুব ভাব 
হয়ে গেল। রোজ একবার মণিমালা ঠগাবেনের দোকানে যাবেই । 
এই ঠগাবেনের কাছে দুইটি তামার মাণিক ছিল। দেখতে ঠিক 
আসল মত। একদিন ঠগাবেনে তামার মাণিক ছুটো৷ মণিমালাকে 
দিয়ে বললে, বন্ধু তুমি এই মাণিক দুটো রাখ । মণিমালা মাঁণিক 
ছুটে নিয়ে বেনের খুব তারিফ করতে লাগল । তারপর জয় ম৷ 
গঙ্গা বলে নিজের মাণিকটা বার করলো, করে বললে দেখ বন্ধু 


আমারও একটা মাণিক আছে । এই বলে ঠ্গাবেনের হাতে মাণিক 
তিনটে দিয়ে দিল । ঠগাবেনে কৌশলে ভাল মাণিকটা লুকিয়ে রেখে 
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একটা তামার মাণিক মণিমালাকে দিল। পথে আসতে আসতে 
মণিমালা যেই জয় মা গঙ্গা বলে মাণিকট। জানুর মধ্যে রাখতে 
গেল, তা৷ জান্ুর মধ্যে ঢুকল নাঁ। তখন মণিমালা বুঝল ঠগাবেনে 
নিশ্চয় তার আসল মাঁণিকট লুকিয়ে এই নকল মাঁণিকট। দিয়েছে। 
রাজপুত্র আবার ঠগাবেনের নিকট গেল। ঠগাবেনে বললে, ভাই 
তোমার মাণিক তে! আমি নিই নাই, এই বলে মুখেমুখে উড়িয়ে 
দিল। মণিমালার মাথা! গেল খারাপ হয়ে। রাত হয়ে গেছে 
মণিমাল। ফেরে নাই, দেখে রত্বমাল। তার খোজে গেল । রত্বমালাকে 
দেখে মণিমাল! বললে, ওগো আমার মাণিকট। দেখ নাই? রত্বমালা 
বুঝল, ঠগাবেনে তার মাণিকটা কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে। 
মণিমালাকে নিয়ে রত্বমাল। মাসীর বাড়ী ফিরে এলে।। মাসী সব 
শুনে ভাবতে লাগল কী করা ষায়। কারণ কোনতে। প্রমাণ নাই। 
রত্ুমালার মাসীর ছুইটি দাসী ছিলো । তারা ছুই বোন। নাম 
পারী, আর লারী। মাসী পারী আর লারীকে সব কিছু বলে 
জিন্বাসা করল মাণিকটা উদ্ধার করতে পারবে কিনা? পারী- 
লারী বললে, নিশ্চয় পারবে1; রাণী মা তুমি কিছু চিনা করো না । 
তারপর সেদিন সন্ধ্যায় তার। কাদরের গাবায় শ্াশানে গেল। 
সেইদিন ডোম পাড়ার একট। বৌ-এর ছ'মাসের একটা কন্যা মার! 
গিয়েছিল |. তাকে শ্বাশানের গাবায় তে দিয়েছিল ডে1মের। ৷ 
পারী আর লারী সেই মেয়েটাকে তুলে এনে বেশ করে ধুয়ে তেল, 
কাজল মাখাল, তারপর সকাল বেলায় মর। মেয়ে কোলে করে নিয়ে 
ঠগাবেনের দোকানে গেল। তারা বললে, ঠগ! তেল, মুন, ডাল 
সব ভাল করে মেপে দে। ঠগ৷ সব মাল কম দিতে লাগল । 
পালিতে করে ভেল মাপতে গিয়ে তাও কম দিল। পারী-লারী 
বললে, ঠগ| সব কম দিল। এই বলে ঝগড়া; শুরু করল। তারপর 
ঝগড়। করতে করতে কোল হ'তে মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে পোর্ট পা! 
দিল, আর মেয়েটার পেট ফেটে গেল। পারী আর লারী কাদতে 
কাদতে বললে, ওগো ঠগাবেনে আমার মেয়েকে মেরে দিয়েছে ! 
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ঠগ! দেখলে মহা মুশফ্ষিল । সে' তখন-পীরী' অর লারীকে বললে, 
তোদের অনেক টাকাকড়ি দিচ্ছি । রাজ দরবারে ফাঁস্ন' । -পারী- 
লারী বললে, এক শতে” রাজ 'দরবারে ফষাব না, তা"হল! ভোর 
কাছে একট! মাণিক আছে সেইটাকে যদি দিস, তবে 'রাজ রবারে 
যাব না। ঠগ। তখন বললে ঃ না, আমার কাছে মাণিক নাই । 
পারী আর লাঁরী 'তখন রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল যে, ঠগা 
তাদের মাল কম দিচ্ছিল, তাই বলতে গেলেই পারীর মেয়েটাকে 
পেটে প দিয়ে মেরে দিয়েছে । তারপর বলছে রাঁজ দরবাবে 
বলিস না, তোকে একটা মাণিক দেব । এখন মাণিক দিচ্ছে না। 

রাজা তখন ঠগ! বেনেকে ডাকলো৷ আর পারীর মেয়ের ক্ষতি- 
পুরণ করার জন্য মাণিক দিতে বলল্‌।. ঠগা বললে, আমার কাছে 
মাণিক নাই । পারী বললে, গত সন্ধ্যায় অশপনাদের জামাই-এর 
নিকট হ'তে তামার মাণিক দিয়ে আসল মাণিকট! ঠকিয়ে 
নিয়েছে । খন বাজার হুকুমে করাত আনতে হলে।, আর ঠগা- 
বেনের দেহকে একটা পৌঁত৷ বাশের সঙ্গে বেঁধে মাথার উপর দিয়ে 
করাত চালিয়ে ছু'ভাগ করতে বলা হলে! । একবার যেই করাত 
চালিয়েছে, অমনি ঠগা বললে, আমার নিকট মাণিক আছে, আমি 
দিচ্ছি। এই বলে সে মাণিক ফেরৎ দিল । 

মণিমাল! মাণিক আর রত্বমালাকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল । 
পথে তাদের বার বৎসর কেটে গিয়েছিল। দেখলো! মা, বাব। 
ছেলের জন্য কেঁদে কেদে অন্ধ আর বুড়ে। হয়ে গেছে । শিক্ষক 
মহ্ণঙয় ঝুড়ে। হয়ে গেছে । সবশুনে শিক্ষক বললেন, বাবা এই 
মাণিক নিয়ে এত কাণ্ড) তখন এই মাণিক আমার দয়কার নাই । 
মণির্সাল। ক্রিস্ত মাণিকটা' তার গুরুর হাতে দিল । গুরু সেই মাণিকট 
মণিমালা আর বত্বমালার হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করল । তারপর 
মণিমালা হলে। রাজা । আর রত্বমাল। হলে রাণী। 
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নানা -- মায়ের বাবাকে নান! বলে । সম্বোধন করে বাংলার 
মুসলমানেরা । -- দাদামশায়। মায়ের বাধাকে নানা 
বলে থাকে রাজস্থানীরা ] গল্পটি মুসলিম গ্রাম্যচাষীর মুখে 
শোনা, সেই হেতু তিনি নান! শব্দটি ব্যবহার করেছেন । 

ছ মারা _- চিল জাতীয় শিকারী পাথীরা কোন দ্রব্যের উপর 
লক্ষ্য স্থির করে আকাশ হ'তে নীচের দিকে নেমে লক্ষ্য 
দ্রব্যটি পায়ের নখে করে তুলে নিয়ে দ্রুত উড়ে যায় । 

ছেঁচা -_ জল মারা । 

দাত কিটমিট -_ দাত কপাটি। 

উছারা -- বারান্দা । মুসলিম মেয়ের! বারান্দবাকে উছার' 
বলে। 

টেমনা -- বিষহীন একপ্রকার বড় সাপ। 

কেলে _- কেউটে সাপকে কেলে সাপ বলে স্থান বিশেষে 
ষশড়া _- ষণ্ড। বৃষ। 

ষশড়ী -- গাভী । 

গৌঁজ _- কাঠের ব বাশের দণ্ড । গরু, মহিষ ইত্যাদি বাধার 
জন্য মাটিতে পৌতা হয়। 


১১) বাকুড়ী __ বড় জমিকে গ্রাম বাংলায় বাকুড়ী বলা হয়। 
১২) শ্যামসাড়। __ ইক্ষু বিশেষ । 
১৩) মতবর -- ভাল ফসল হুলে বলা হয়, মতবর ধান, মতবর গম 


ইত্যাি। 


১৪) গড়া৷ _- গরু, মহিষ বাধার স্থান । 
১৫) বলোয়ার +- বলবান । 
১৬) কোশ -_ ক্রোশ। হ্‌' মাইলে এক ক্রোশ। 
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১৭) কাদর __ বড় নালা । ঝ্াবুল্লীরু মত মাঠ হ'তে প্রবাহিত 
হয়ে এসে নদীতে বা! বিলে পতিত হয়। 

১৪১ গার -৮ নী, পুকুর, কাদের স্কাযুদির তৃনরেশ্বরে খারা বলা 
ভুয়। ঝর, গর্ভ, গরধিহ গর্ভ ৮ গরভ ৯ গ্কীরভা ৯ 
গুরুবা » গাকু।। 


বূর্ধমানু জেলার কেতুগামু থানার পালিটা গ্রাম, প্রঞ্চায়েত 
ভুক্ত কাটাড়ী, গ্রাম নিরারী,স্ুত্রাব শেখ বাঁক! খীয়ের নিকট হ'তে 
গল্পটি সংগৃহীত । তিনি মঙ্গলকোট থানার ( জেলা-বর্ধমান ) আইমা 
পাড়া গ্রামে গল্পটি শুনেছিলেন। গল্পটির অংশবিশেষ লেটে। গানে 
অভিনীত হয়েছিল বলে জনাব খা জানিয়েছেন সংগ্রাহককে | ] 


| সখীসোনা ॥ 


একদেশে ছিল এক রাজা । র্ন্গার। হাাতীশান্কে হাতী, 
ঘোড়াশালে ঘোড়। । উজির, নাজির, পাত্র, মিত্র নিয়ে রাজার 
দববার জমজমাট । কিন্তু রাজার মনে সখ নাই। উজিরের মনেও 
স্থখ নাই। ছু'জনারই নাই সম্ভীন। রাজবাডুটীতে ঝাঁডুদার 
ঝাডুদারনী অনেক ভোরে এসে ঝাঁট দিয়ে চলে যায়, পাছে 
আটকুড়ো৷ রাজ।-রাণীর মুখ দেখতে হয় এই ভয়ে । এইভাবে দিন 
যায়। একদিন উজির রাজাকে বলল, মহারাজ আমি কি আপনার 
সঙ্গে হেল সৃম্পর্ক-গাভাতে'পার্দি-?” রাজা বলল “নিশ্চয় পরো । 
কি সম্পর্ক বস? উজির বলল, “মহারাজ আমার যদ্দি মেয়ে হয় 
তাহলে বিয়ে দিতে চাই । ছেলে হুয়া কঞ্চ শুনে রান্ধা খুনী 
হলো । আর বলল, '্থ্যা উজিব, তোমার. ঘেক্ে আর? ছেলে। হলে 
বিয়ে দিব।' তারপর উদ্ভির, বলছে 'মহারাড়,যি আপনার, মেপে, 
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হয় আর আপনার ষদি ছেলে হয় তাহলে বিদ্মে দিতে চাই।, 
ছেলে হওয়ার কথা শুনে রাজা থুশী হলো! । আর বলল, “হ্যা উজির, 
তোমার মেয়ে আর আমার ছেলে হলে বিয়ে দিব ৷” তারপর উজির 
বলল, “মহারাজ যদি আপনার মেয়ে হয়ঃ আর আমার ছেলে হয়, 
তাহলে কি হবে? রাজ বলল, তাহলেও বিয়ে দিব । এই কথা 
বলে তিন বার তিন সত্য করল ছুই জনে । তারপর দিন ঘায়। 
কিছুদিন পর উজিরের ঘরে হলো সুন্দর একটি ছেলে । তার 
কিছুদিন বাঁদ রাজার ঘরে হলো এক মেয়ে । রাজা আদর ক'রে 
মেয়ের নাম রাখল “সথীসোন1” ৷ উজির তাঁর ছেলের নাম রাখল 
লোনা । সথীসোনা আর লোনা মানুষ হয়, আর একসাথে 
পাঠশালা যায়। উজির রাজাকে তিন সত্যের কথ। বলে না । 
রাজা মনে মনে ভাবে বেট! উজির ভয়ে আর বিয়ের কথ! বলতে 
পারবে না । এভাবে দিন যায় । 

এখন সখীসোনা আর সোনা বেশ একটু বড় হয়েছে । চলছে 
তাদের বয়সের সন্ধিক্ষণ। কৈশোর পার হয়ে যুবক-যুবতী হ'তে 
চলেছে তারা । একদিন সখীসোনা তার ছাতাট। পাঠশ।/লে ফেলে 
এসেছে । অর্ধপথে মনে পড়ল, ও সোনাকে বলল, সোনা এক ছুটে 
পাঠশাল। হ'তে ছাতাটা এনে দিল। তারপর কণ্ুদিন বাদ একট! 
বই ফেলে এলে। সখীসোনা । লোনা তাবার তা এনে দিল। 
কিছুদিন বাদ আবার খাতা ফেলে এলো সখীসোনা । মাঝপথে 
বলল+ সোনাকে । সোনা বলল, আমি তো তোমার চাকর নই যে, 
রোজ রোজ তুমি বই, খাতা, ছাতা ফেলে আসবে, আর আমি এনে 
দেব। আজ এনে দিলাম। অন্যদিন আর আনবে! না। এই 
কথা শুনে রাজার মেয়ে সধখীসোনার মনে খুব রাগ হলো । সে 
বলল, আমি রাজার মেয়ে, আর এ নাজিরের ছেলে বলে কিনা 
আমি তোমার চাকর নই। এইসব কথ! চিন্তা ভাবনা করতে 
করতে সধীসোনা গৌপাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলস। রাজার 
আদরের মেষে, দাসীবাদীরা এই দেখে রাজাকে খবর দিল । রাজা 
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এসে মেয়েকে বলল, দরজ। খোল্ল, তুমি যা চাও ভ| আমি করৰ। 
সখীসোনা তখন উজিরের পুত্রের কথ। বলল, মা তুমি কিছুদিন সবুর 
কর। আগে তোমার বিয়ে দিই, তারপর এ উজির পুত্রকে কেটে 
তার রক্তে তোমার পায়ে আলত৷ পরিয়ে দিব। রাজকন্ত1 বলে, 
এখন কেন হবে না। রাজা তখন উজিরের সঙ্গে সেই তিন সত্যের 
কথ। বলল। তারপর বলল, আগে তোমার বিয়ে দিই, তখন আর 
লোকে কোন কথ বলতে পারবে না । এই কথা শুনে সখীসোনা 
চলে গেল ও স্বাভাবিক হলে। । মনে মনে ভাবল, সোনার সঙ্গে 
তাহলে আমার বিয়ে হয়ে গেছে । এরপর সখীসোনা পাঠশালে 
কিছু ফেলে আসতো না। উজিরের ছেলের বই পত্র সবকিছু 
সখীসোনা কিনে দিল । আর আলাদা পড়ার ব্যবস্থাও সে করল। 
এমনি করে দিন যায় । 

এদিকে রাজ! সখীসোনার বিয়ে ঠিক করতে লাগল | উজিরকে 
কোন কথা ন! জানিয়ে রাজা নাজিরকে ডাকল । রাজা নাজিরকে 
বলল, নাজির তুমি কো-কাফ শহরে যাও । সেই রাজার একটি 
ভাল ছেলে আছে, সেই ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ে সখীসোনার 
বিয়ের ঠিক কর। তবে এই বিয়ের খবর যেন উজির জানতে ন৷ 
পারে। নাজির কো-কাফ শহরে গিয়ে সেখানের রাজার ছেলের 
সঙ্গে সখীসোনার বিয়ের ঠিক করে এলে। । বিয়ের একটা দিনও 
ঠিক হলো, উজিরকে এ খবর জানান হলো না। বিয়ের কয়দিন 
আগে সখীর! সোনাকে হলুদ মাখাতে চাইল। সখীসোনা বলল, 
হলুদ মাখবে। না । সখীসোনা অন্তরালে উজিরের ছেলে সোনাকে 
ডেকে পাঠিয়ে বলল, আগামী কাল সন্ধ্যায় একটা ভাল ঘোড়। 
নিয়ে মাঠে অপেক্ষা করবে । পরে আমি ঘোড়া নিয়ে হাজির 
হবো। সেদিন সকালে পিতলের বড় বড় হাড়ি, ডেগচি ৰার 
করছে রাজার লোকের। | উজির শুধাল, এসব কি হবে ? নাজির 
বলল, রাজ! তার মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করবেন । তাই এসব 
অনা হুচ্ছে। সন্ধ্যা হলে উজিরের ছেলে সোন1 একটা ঘোড়। 
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নিয়ে রাজবাড়ীর কিছু দূরে মাঠে, পথের পাশে এক বুড়ো বটতঙায় 
অপেক্ষা করতে লাগল ৷ এদিকে রাজকন্যা সোনাদানা, হীরা-জহরত, 
গজমতি হার প্রভৃতি নিয়ে ঘোড়াশালে গিয়ে একটা ভাল ঘোড়া 
নিয়ে আসতে দেরী করে ফেলল। এই দেখে উজিরের ছেলে 
ভাবল, রাজার মেয়ে বোধ হয় আর আসবে না। তাই সে ধীরে 
ধীরে চলে যেতে লাগল । বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে দেখল 
সধীসোনা আসছে । তখন সে ঘোড়৷ ছুটিয়ে সবীসোনার কাছে 
এলো । সখীসোন! তাকে বলল, “তুমি আসতে দেরী করলে? 
তোমাকে আমি আগে আসতে বলেছি। উজির পুত্র বলল, “আমি 
অনেক আগেই এসেছি, তোমার দেরী দেখে ফিরে যাচ্ছিলাম ।” 
সখীসোন। বলল, “কে তোমাৰ সাক্ষী?” উজির পুত্র বলল, “এই 
বৃদ্ধ বটবৃক্ষ আমার সাক্ষী ।” এই বলে উজির পুত্র বৃদ্ধ বটবৃক্ষকে 
বলল £ 
£ গান £ 
ওগো বটবৃক্ষ সত্যের সাক্ষী দাও | 
কেবা আগে এসেছিল, তুমি ওগে। জানাও ॥ 
সখীসোনা £ সত্যের সাক্ষী দাও গো, বৃক্ষ 
সত্যের সাক্ষী দাও । 
মাথা কেটে দিব তোমার যদি না 
সত্যের সাক্ষী দাও । 
বটবৃক্ষ ; আমি সত্য বটবৃক্ষ, সত্য সাক্ষী দিব 
আগে এসেছে উজির পুত্র, এই ন! সাক্ষী দিব 
পরে এসেছে সখীসোনা, আমার শাখাতলে 
সত্য সাক্ষী দিল বৃক্ষ এই না কথা বলে। 
বটবৃক্ষের নিকট সত্য সাক্ষী নিয়ে ছু'জনে পাশাপাশি চলতে 
লাগল । কিছুদূর গিয়ে তারা দেখলো, সামনে এগিয়ে আসছে 
অসংখ্য আলো, সঙ্গে রোশনচৌকির বাজনা । ঘোড়ার উপর ভাল 
ভাল পোশাক পরে অনেক রাজপুরুষ। আর হাতীর হাওদার উপর 
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স্থমজ্জিত বরবেশে এক রাজপুত্র। উজিরের ছেলে ভাছের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করল। তার! পরিচয় দেল, “ তার। কোস্কাফ শহর হ'তে 
আসছে । এদেশের রাজার মেয়ের সঙ্গে কো-কাফ শহরের রাজার 
ছেলের বিয়ে হৰে। সখীসোন৷ ও উজির পুত্র বাওর কেটে দাড়াল । 
বিয়ে চলে গেল। কিছুদুর যাবার পর দেখছে, এক বুড়ো ব্রাহ্মণ 
পাঁজি পুঁথি নিয়ে ছুটুরতে হুটুরতে আসছে। সখীসোন৷ তার 
পরিচয় জিজ্জাসা করল । বৃদ্ধ পরিচয় দিল, সে ভাট, ত্রাঙ্মণ। 
রাজার মেয়ের বিয়ের মন্ত্র পাঠ করাবে, তাই সে রাজবাড়ী যাচ্ছে । 
সখীসোন। বলল, “তুমি আমাদের দু'জনের বিয়ের মন্ত্র পাঠ করাও, 
তোমাকে অনেক টাক। দিব ।”, ব্রাহ্গণ দেখল মাঝপথে যদ্দি কিছু 
টাকা পাই তো ভালই । অনেক টাকার বিনিময়ে সে উজির পুত্র 
ও সবীসোনার বিয়ের মন্ত্র পাঠ করাল । এই ব্রাহ্মণ ছিল জ্যোতিষী । 
সে দেখলে এদের সামনে অনেক বিপদ। বলল, তোমর! একটু 
অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের ভাগ্য গণন! করে দেখি । গণনা করে 
দেখল, তাদের জন্য অনেক বিপদ অপেক্ষা করছে। ত্রাহ্গণ তখন 
উজির পুত্র ও সখীসোনাকে কয়েকটি উপদেশ দিল : 
(ক) অতি ভক্তি যে দেখাবে, তাকে বিশ্বাস করবে না। 
(খ) অতি ভক্তিতে, কেহ যদি কিছু দেয় খাবে না । 
(গ) রণের শেষ রাখবে না । 
ঘ) কোন শহরের পশ্চিম পাড়ায় যাবে না । 
এই উপদেশ দিয়ে ব্রাহ্মণ চলে গেল। সবীসোনা ও সোন। 
অজান! পথে যাত্রা করল । 

এদিকে কো-কাফ শহরের বর এসে হাজির হলো । বিয়ের 
সময় সখীসোনাকে খুঁজে পাওয়। গেল না। রাজ! তখন নাজিরের 
কন্ত্াকে চুপি চুপি রাজবাড়ীতে এনে, তাকে রাজকন্ত। সাজিয়ে 
বিবাহ দিল। রাজার সম্মান রক্ষ। হলো । সখীমোন৷ সোনার 
সঙ্কে এসে হাজির হলে৷ এক দরিয়ার ধারে । উজিরপুত্র ষোন! 
তখন ক্লান্ত । সখীসোনাকে সোনা বলল, রাজকন্া ভূমি একটু বস 
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আমি তোমার জানুতে মাথা দিয়ে একটু ঘুমাব। রাজকন্যা 
সখীসোন। মনে মনে বলল, আমি রাজার মেয়ে । পিতার সতা 
রক্ষার জন্য বিয়ে করে বিবাগী হলাম । আমার স্বামী নিদ্রা যেতে 
চায় । কোথায় রাজবাড়ী? কোথায় রাজ বিছানা? এই বলে 
সে একট ভাল শাড়ী বিছিয়ে দিল। আর সোনা তার জানুতে 
মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সখীসোনা বলল, আকাশ হোক 
আমাদের বাঁসরের টাদোয়া, আর ধরণী হোক বিছানা । কিছুক্ষণ 
পর একট। গাভী দরিয়া পেরিয়ে একট। দ্বীপে চরাট করতে গেল। 
তার বাছুরটি এলে। একটু পরে । বাছুরটি দরিয়৷ পার হয়ে যেতে 
পারে না। হাশ্ব। হান্ব। করতে লাগল । ম”ও দাপ হতে হাম্ব। 
হাম্বা করতে লাগল । এই দেখে সধাসোনার মাকে মনে পডল। 
সখীসে।ন। তখন মনের দুঃখে বলল - 
ঃ গান £ 
দরিয। পারে বাছার ল।গি 
গ[ভ। হান্ব। হাম্বা করে 
ম| গামার কাদে দরদালানে 
সখীসোনা নাই ঘরে-- 
রাজার কুমারী আনি 
ধুলায় পেতেছি বাসর 
আকাশ চাদৌয়।, ধুলায় বিছানা 
কোথায় দালান ঘর। 
এই বলে চোখ দিয়ে তার জল এলো । এই জল পড়ল' স্বামীর 
মুখে । স্বামীর ঘুন গেল ভেঙে । জেগে উঠে সোনা বলে সখীসোনা 
তুমি কীদছ কেন? সখীসোনা বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে 
তোমার কষ্ট দেখে কাদছিলাম । সোন। বলল, কণ্টকে আমি কষ্ট 
মনে করি না । তুমি চোখের জল মুছে ফেল । 
দরিয়ার ওপারে ছিল সাত চোরের রাজ্য । সাত চোর খুব 
সেয়ানা । তাদের মধ্যে বড়টা একটু কুঁজো। দমে ছয় ভাই-এর 
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ভাত জলখাবার বসন করে । বাড়ীতে থাকে বুড়ী মা । সেও খুব 
ুষ্ট | কিন্তু উপরে ভাল ভাব দেখায় । অশর আছে একটা বোন । 
বোনটা খুব ভাল । সে চুরি ডাকাতি ওতার মায়ের কাজ কাম 
পছন্দ করে ন। | সখীসোন! ও সোন! দরিয়। পার হয়ে সাত চোরের 
রাজ্যে এলো । তখন চোরা ছিল না । ছিল তার মা। সোন! ও 
সখীসোনাকে দেখে খুব আদর করতে লাগল। আদর দেখে 
সখীসোন। বুঝল খারাপ জায়গা এসেছি । কিন্তু স্বামী স্ত্রী হুইজনে 
ক্ষুধার্ত । সখীসোনা ঘোড়ার পিঠের মাল নামাতে লাগল । এদিকে 
চোরদের বাড়ীতে উঠানের সমানে সমানে ছিল একটা ইন্দারা । 
তার পাশে একট! আমের গাছ । চোরের ম। বুড়ী করল কি, একটা 
ভাল শীতলপাটি এনে বিছিয়ে দিল ইন্দারর উপর। তারপর 
আদর ভক্তি দেখিয়ে সোনাকে নিয়ে গেল, আর বলল, বাব। এই 
গাছের ছায়ায় বস আমি স৫বৎ করে আনি । উজির পুত্র যেমনি 
বসতে গিয়েছে অমনি রাজকন্যার মনে পড়ে গেছে ব্রান্মগণের 
উপদেশ । সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর হাত ধরে নেবেছে টান। তার 
শীতলপাটি সরিয়ে দেখে ইন্দারা । সোন। দেখে ভয় পেয়ে গেল। 
বুড়ীর দেয়৷ সরবৎ দে ভার খেল না। সখীসোন! মুদীর দোকান 
হতে চাল ডাল কিনে গাছতলায় চুলে কেটে রান্না করতে বসল । 
বুড়ী দিল একটা পোড়া হাঁড়ী আর ভিজে কাঠ। ইতিপুরে 
সখ।লোন! যখন চাল ভাল কিনতে গেল, তখন সোনাকে বলে, বুড়া 
কিছু দিলে সে যেন না খায়। সবীসোনা যেতেই বুড়ী ভূজোতে 
বিষ মাখিয়ে এনে সোনাকে আদর করে খেতে দিল। সোন। 
কিছুতেই খেল না । তার সেই ব্রাক্মণের উপদেশ মনে পড়ে গেল। 
যাইহোক ভিজে কাঠে ভাত হয় ন!। 
£ গান £ 
সোনা ; কি ভাত ও রাধিছ কন্যা, 
কি ভাত রাধ তুমি 


তিনদিন অনাহারে আছি, 
ক্ষুধায় মরি আমি । 


(২৩৮) 


সখীসোনাঃ পোড়াহাড়ী দিয়েছে বুড়ী 
আর দিয়েছে ভিজে কাঠ 
আগুন জ্বলে না, চালও ফোটে না 
কি করিব আজ । 
এই দেখে সাত চোরের বোন সখীসোনার কাছে এসে বলল, 
তোমাদের কাঠ জ্বলবে না। এই বুড়ী সাত চোরের মা। ভিজে 
কাঠ দিয়ে তোমাদের আটকে রেখেছে । তারা এসে তোমার 
স্বামীকে মেরে তোমাকে বিয়ে করবে ও যা আছে নিয়ে নেবে। 
তুমি এক কাজ কর। মুদ্রির দোকান হতে এক সের ঘি আর একট। 
মোট। কাপড় কিনে আন। কাপড়টাকে ঘিয়ে ভিজিয়ে উনোনে 
ফেলে দাও । আগুন জ্বলবে । ভাত রান্না করে খেয়ে পালাও । 
রাজকন্যা তাই করল । ভাত রাম হলো । এক থাল। ভাত তার! 
বুড়ীকে দ্রিল। সোনা ও সখীসোন! যেই ঘোড়ায় চেপেছে অমনি 
বুড়ী ভাত কটা উঠানে ছিটিয়ে দিয়ে সখীসোনাকে গালাগালি দিতে 
লাগল । সখীসোনা উঠান পরিষ্কার করে দিয়ে ঘোড়া ছুটাল। 
কিছুক্ষণ পব সাত চোর এসে হাজির | বুড়ী বলল, অর বাবা 
কোথায় ছিলি? তোদের বাড়ীতে যে ধনরত্ব এসেছিল, তা পেলে 
আব চুরি করতে হতো না । ছয় চোর বিশ্রাম না নিয়ে ছুটল। 
আর বড় ওই. কুঁজোকে খাবার আনতে বলল। কিছুদূর এসে 
তার। সখীাসান। ও সোনাকে ঘিরে ফেলল । সখীসোন। সোনাঁকে 
যুদ্ধ করতে বারন করল এবং ছুটি ঘোড়া! পাশাপাশি লাগাল। 
তারপর ছয়টি হীরা গলার হার হতে খুলে তাদের দিকে ছুড়ে দিল। 
যেই তারা নীচু হয়ে কুড়োতে গেছে, অমনি দু'জনে তাদের কেটে 
ফেলল । তারপর দেখে বড় ভাই কুঁজেো আবার খাবার নিয়ে 
আসছে। সখীসোন1 বলল এর গার্দান নাও । কুঁজে। ভয়ে কাদতে 
লাগল । সে বলল, হুজুর ওদের মেরেছেন ঠিক করেছেন । আমি 
কুজো আমাকে খুব খাটাতো। আমি হুজুর আপনাদের ঘোড়ার 
ঘাস কাটবে।। সোনা বলল, ও কুঁজো ওকে আর মেরে কাজ নেই। 


১২৩৯ ) 


ঘোড়া ছুটোর ঘাস পানি করবে । সখীসোন! বলল বেশ তাই 
হোক। এই বলে তারা চলতে লাগল । চোরেদের রাজ্যের শেষে 
এক বনের পাশে তার পৌছ।ল । নিকটস্থ শহর হতে খাবার টাবার 
এনে তার। খেল । সখীসোন। বলল আমার শরীর খুব ক্রান্ত। 
আমি একটু ঘুমাই, তুমি জেগে থাক। মে।টে ঘুমাবে না ব। উঠে 
একাকী কোথাও যাবে না। আমাকে জাগিয়ে তারপর যাবে । 
সখীসোন। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল। খাওয়ার পর সোনার খুব 
পায়খানা চেপেছে । সেকুঁজোকে রেখে জলার ধারে পায়খানা 
ফিরতে গেল । এমন সময় সোনার তালায়ার নিয়ে কজে। গিয়ে 
হাজির । সোন। বলল, কুঁজো এখানে কেন? কুঁজে। বলল, হুজুর ! 
আপনি পায়খান। ফিরবেন, আর বন. হতে যদি বাঘ আসে তখন 
কি হবে? তাই হুজুর ! আমি তলোয়ার নিয়ে পাহার। দিই, আর 
আপনি আরাম কৰে পায়খান। ফিরুন। সোন। বলল, “দে বেটা 
পাহার। দে'। এই বলে সোন। যেই ঘাড় নীচু করে পায়খানা 
ফিরতে বসেছে অমনি কুভো। তার ঘাড়ে মেরেছে এক কোপ। দেহ 
হতে মাথ। গেছে ছিটকে । রক্তাক্ত তলোয়ার নিয়ে কুঁজো উল্লাসে 
চিৎকার করছে ও লাফাচ্ছে। কুঁজোর লাফানি ও চীৎকারে 
সখ [সোনার ঘুম ভেডে গেছে । কুঁজো লাফাচ্ছে কেন? তাহলে 
কিছু গোলমাল হয়েছে । সখীসোনা সব শুনে কুঁজোকে বলল, 
“ওকে মেরে তুমি ভাল কাজই করেছ । ওট। ছিল একট। অপদার্থ । 
চল তোমার সঙ্গে বাব! তোমাদের বাড়াট! মামার ভালই 
লেগেছিল । তবে ওর জন্য থাকতে পারি নি।” কুঁজে। বলল, 
“তাই নাকি” । বেশ চল। সখীসোনা বলল, তোমার সঙ্গে 
কয়ট। কথা । তোমাকে আমার বামে থাকতে হবে । কোন ভ্্রব্য 
পড়ে গেলে কুড়িয়ে দিতে হবে । তোমার তলোয়ার আমার কাছে 
রাখতে হবে । মনের আনন্দে কুঁজে। বলল, বেশ তাই হবে। 
ছুজনে পাশাপাশি চলতে লাগল । কুঁজোর তাজান্তে সখাসোন। 
তার হাতের মূল্যবান আংটিটি নীচে ফেলে দিয়ে বলল, আামার 


(২৪০) 


হীরের আংটিটা পড়ে গেল কুড়িয়ে দাও । যেমনি নীচু হয়ে আংটি 
কুড়োতে গেছে আর অমনি তার ঘাড়ে এক কোপ! কুঁজো মরে 
গেল। তারপর সখীসোন। ফিরে এসে সোনাকে ধুয়ে মুছে সামনে 
রেখে তিনদিন তিন রাত কাদতে লাগল । তৃতীয় দিন রাতে শিবর্দর্গ 
সেই বন দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল | দুর্গ। বলল, দেখ কে কাদে । শিব 
বলল, কার কে মরেছে সে কাদছে। চল চলে যাই । দেবী বলল, 
না এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তখন শিব প্রথমে বাঘের 
ছল্পুবেশে এসে বলল £ 
বাঘ 2 তিনদিন অনাহারী কন্যা 
দাও গে! বাসি মডা 
সখীসোনা £ শুন শুন বানের বাঘ, 
| আমাকে আগে খাও 
তারপর খেয়া তুমি তিনদিনের 
বাসি মড়া। 
তারপর ভালুকের ছদ্মবেশে এলো শিব-_ 
ভালুক £ তিনদিন অনাহারী কন্যা 
দাও গো বাসি মড়া 
সখীলোনা £ শুন শুন বনের ভালুক 
আমাকে আগে খাও 
তারপর খেয়ে! তুমি তিনদিনের 
বাসি মড়। | 
তারপর সিংহের ছদ্মবেশে এলো শিব-_ | 
সিংহ £ তিনদিনের অনাহারী কন্যা! 
দাও গে। বাসি মরা 
সখীসোনা £ শুন শুন বনের সিংহ . 
আমাকে আগে খাও 
তারপর খেয়ো তুমি 
তিনদিনের বাসি মড়া | 


(৬২৪১) 


ছদ্মবেশ ছেড়ে বুড়ো সাধুর বেশে এসে শিব সখীসোনাকে একটা 
তামার ঘটি দিয়ে বলল এ পুকুরের আঘাটা হতে এক ঘটি জল 
আন। সবীসোন! তাড়াতাভি এক ঘটি জল এনে দিল । ছন্মুবেশী 
শিব তখন মন্ত্র পড়ে সেই জল সোনার গায়ে ছিটিয়ে দিল । আঁড়ি- 
মুড়ি ছেড়ে সোনা জেগে উঠল । সখীসোন! দেখে সাধু নাই। 
শিবদুর্গী সেখান হতে চালে গেল । সোনাকে সখীসোনা সব বলল। 
সোনা বলল, শালা কুজো কই? সখীসোনা বলল, তাকে নেরে 
ফেলেছি । সোনা গিয়ে কুজোব মুখে লাখি মারল । তারপর 
সেখান হাতে ডের তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগল। দুপুরে ভাবা 
এক রাজার নগরের ধাবে এসে পৌছাল। 

আম, জাম, নিম, বটগাছে ঘেরা এক দীঘির পাড়ে আস্তানা 
গড়ল তার! । সখীসোনা সোনাকে একটা সোনার টাকা দিয়ে 
বলল, এট। ভাঙিয়ে চাল ডাল নিয়ে এসো ' রাম। করে খেতে 
হবে। লসোন। স্বর্ণকারের দোকানে টাকা ভাঙিয়ে চাল ডাল 
ইত্যাদি কিনে আনতে লাগল | নগরের পশ্চিমে একটা বাড়ীতে 
ধোয়া উঠতে দেখে নোনা ভাবল, একটু আগুন নিয়ে যাই। 
ব্রাহ্মণের বারণ ছিল পশ্চিম পাড়ায় যাবে না, সেটা সে ভুলে 
গেল । ধোঁয়া উঠ। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখল, একট! বুড়ী 
চরকায় সুতো কাটছে । উঠানে ঘসির আগুন জলছে। তা হতে 
ধোঁয়া উঠছে। পাশে একটা গোয়ালে অনেকগ্ুলে। ছ?গলের 
পাঠ। বাধ আছে। লোন! বুড়ীর নিকট আগুন চাইল। বুড়ী 
বলল, ভিতরে এসে। বাবাঁ। সোন! বাড়ীর ভিতরে উঠানে গিয়েছে, 
অমনি বুড়া এসে একটা ঘসির আগুন ভান হাতে তুলে দিতে গিয়ে 
বাম হাতে সোনার গালে মারল চাপড়। সোন! একটা ছাগলের 
পাঠা হয়ে গেল ! বুড়ী তাকে গোয়ালে ভরে দিল। সখীসোন। 
উন্নুন কেটে জালট্‌ নিয়ে বসে আছে । স্বামী আর আসে না। 
এমনি করে সন্ধ্যা নামল । নখাসোনা বুঝল টিক আবার বিপদ 
দটিয়েছে। 


(২৪২) 


পরদিন সখীসোনা পুরুষের বেশ ধরে একটা ঘোড়ায় চড়ে 
অন্যটার লাগাম ধরে চলেছে। সে দেশের রাজার মেয়ে, তার রূপ- 
লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। কন্যা! গিয়ে গৌসা ঘরে দরজা 
লাগাল। রাজা সব শুনে রাজপুত্র বেশী সখীসোনাকে নিয়ে 
এলো | বিদেশী রাজকুমারকে দেখে কন্যা মুগ্ধ হলো । বিদেশী 
রাজকুনার সেখানেই থাকে । একদিন রাজ! তার নিকট নিজ 
কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিল। বিদেশী রাজকুমার রাজী হলো । 
রাজকন্যার সধীর। তাকে হলুদ মাখাতে চাইল ! বিদেশী রাজপুজ 
বলল,. আমরা যোদ্ধা, আমাদের দেশে তলোয়ারকে হলুদ মাখানে। 
ব! তলোয়ারের গলায় মাল! দিয়ে বিয়ে হয়। এই ভাবে বিদেশী 
রাঁজপুত্রের সঙ্গে সে দেশের রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্ত 
স্বানী জ্্রীকে কথ। বলে ন|। তালাদা খাটে শষ্য পাতে । একদিন 
কণ্ঠ] বলল, আমি কি দোঁৰ করলাম, যার জন্য আমার সঙ্গে কথা 
বলছ না। তখন বিদেশী রাজকুমার বলল, “তোমার বাবাকে 
বল, একশত্ত একট। শিব মন্দির তৈরী করতে, সেখানে একশত এক 
রাত গান-বাজন। দিতে হবে । তারপর তোমার খাটে ঘাব।” 
তাই হলো । প্রতিদিন,এক একট। মন্দিরের সামনে গান হয়। 
সকালে সখাসোনা মন্দিরের চারিপাশে ঘোরে, দেখে কিছু লেখা 
আছ কিনা ।- এমনি করে একশত দিন কাটল। এদ্দিকে বুড়ীর 
বাড়ীতে বুড়ী প্রতিদিন একটা পীঠাকে মানুষ কারে এনে গান 
শুনিয়ে নিয়ে যায় । শেষ দিন সোনাকে নিয়ে যাবে গান শোনাতে । 
এদিকে বিদেশী রাজপুত্র নন্দিরের গায়ে লিখন দেখতে পায় 
না। হতাশ হয়ে পড়ল সে। আর এক রাত বাকী । সেদিন বুড়া 
সোনাকে সঙ্গে করে গান শুনতে এসেছে । সোনাকে ছাগলের পাঠা 
হতে মানুষ করে নিয়ে এসেছে । সেই সময় সোনা একটা কাঠ কয়ল! 
কুড়িয়ে এনেছে । গান শুনতে শুনতে সোন। পেচ্ছাব করার নাম 
কারে উঠে গেল । তারপর কয়ল! দিয়ে লিখে সে কোথায় কিভাবে 
কার সাথে আছে সব লিখে দিয়ে গেল মন্দিরের গায়ে । পরদিন 
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বিদেশী রাজকুমার মন্দিরের দেওয়ালে সব কিছু পড়ে দেখল । 
তারপর কন্যা স্বামীকে বলল, গান তে! হলে। আর কি চাই? 
বিদেশী রাজকুমার বলল, আগামীকাল একদিনের জন্য আমি রাজ। 
হতে চাই । রাজা বলল, আমার এ কন্য। ছাড়া আর কেহ নাই। 
তুমি কাল একবারে রাজা হও | বিদেশী রাজপুত্র বলল, আপাতত 
একদিনের জন্য রাজা হই । তাই হলো। 

রাজ! হয়ে বিদেশী রাজপুত্র বলল, রাজবাড়ীর সামনে একট। 
বড় টাদোয়া টাঙাও | রাজ্যের প্রজাদের নিমন্ত্রণ কর। আর 
সিংহাসনের কিছুদূরে একট। বড় উনোন কাট । তাতে একটা বড় 
ডেগচি চাপাও । চাপাও তাতে এক মণ ঘি ঢেলে গরম কর। 
পরদিন তাই হলে। ৷ প্রজারা এসে হাজির, দেখে একটা বড় 
ডেগচিতে ঘি ফুটাছ। সকলে ভাবল নতুন রাজা সকলকে লুচি 
খাওয়াবে । নতুন রাজা হুকুম দিল, “পশ্চিমপাড়ায় একটা বুড়ী 
আছে, যাব বাড়ীতে সদা সর্বদা আগুনের ধেোঁয়! উঠে তাকে ধরে 
নিয়ে এসে11” পেয়াদা পাইক ছুটে গেল। বুড়ীকে ধরে আনল । 
রাজা বুড়ীকে বলল, বুড়া একশত একট ছাগলের পাঠা দরকার, 
তোমাকে দিতে হবে । বুড়ী বলল, বাব! আমি বুড়। মেয়ে কোথায় 
এত ছাগলের পীঠ! পাব? প্রজার। বলল, বুড়ী কোথ| পীঠা 
পাবে? নতুন রাজার উদ্ভট কাজ। রাজা হুকুম দিল, দাও বুড়ীর 
হাত ঘিয়ে ডুবিয়ে দাও । পেয়াদা এস বুডীর হাত গরম ঘিয়ে 
ডুবিয়ে ধরল। বুড়ী বলল, বাব রক্ষা কর পঞ্চাশটা দিব । 
পথ্শটা পাঠা এলো । প্রজারা বলল, তাইতে! বুড়ী এতো পাঠা 
কিভাবে পেল! রাজা বলল, আর পঞ্চাশটা। পীঠ। চাই । আবার 
ঘিয়ে হাত ডুবিয়ে ধরল । আবার পঞ্চাশট। পাঠা এনে দিল । 
সোনাকে পাঠা করে রেখে দিয়ে তার একটা সিং সোন। ও 
একট সিং বূপো৷ দিযে বীধিয়ে রেখে দিয়েছিল । গলায় ছিল 
ঘৃতর | একথা মন্দিরের গায়ে লিখে দিয়ে গিয়েছিল সোন। । 
এ পাঠ! বুড়ী আর আনে না । ঠিক হলে! বুড়ীকে ঘিয়ে ডুবিয়ে 
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দাও। অবশেষে বুড়ী পাঁঠাবেশী সোনাকে এনে দিল । সোনাও 
মানুষ হলে! । সোনাসহ সকলকে নাপিত ডেকে হাজামত করানো 
হলো । সকলে দেশে ফিরে গেল। বিদেশী রাজকুমার রাজাকে 
ডেকে ছল্পবেশ পরিত্যাগ করে সোনার সঙ্গে এ কন্তার বিয়ে দিল। 
তারপর সেই রাজ্যের রাজা হলে! সোনা । সতী কন্যার জন্ বুড়ীর 
যাছু নষ্ট হয়ে গেল । বুড়ীকে শিকল দিয়ে রাজবাড়ীর দরজায় বেঁধে 
রেখে দিল । শুধু খাবার সময় খেতে দেয় । এইভাবে সখীসোনা 
ও সোণার ছুঃখের অবসান হলো । 
টিবি 

| বর্ধগাঁন জেলার কাঁটোয়। থানার রাজয়া গ্রামের ঝড়ু সেখের 

নিকট হ'তে সংগৃহীত | ] 


| মিয়া ফল ॥ 


এক দেশে ছিল এক রাজা । রাজার দুই রাণী। বডরাণীর 
এক ছেলে আধপাঁগলা তবে দেখতে খুব ভাল । ছোট রাণীর ছুই 
ছেলে । দেখতিও ভাল আর বেশ চটপটে । দুই রাণীর ইচ্ছা 
হালে! একটা নতুন রকমের ফলের বাগান করার, যে ফল তাদের 
বাঁজো নাই । রাজা তার লোক-লঙ্গর দিয়ে খোজ নিয়ে জানল 
যে সব রকমের ফল আছে । তা,ব মিয়া ফল নামে কোন ফল সেই 
রাজ্যে নাই। মিয়া ফল দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে তেমনি 
নুস্বা্ব। রাঁজ! তার রাজধানীর দক্ষিণে চৌকো একটা পুকুর 
কাটাল আর সেই পুকুরের চারিপাশে লাগাল মিয়া ফলের গাছ। 
এ গাছের চারা পাওয়া! গেল সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে । গাছের 
পরিচর্ধার জন্ত রাজা অনেক মালী রাখল । পরিচর্যা ফলে গাছ 
দিনকে দিন বাড়তে লাগল । কয়েক বৎসরের মধ্যে গাছ বেশ ঝড় 
আর ঝলমলে হলো । সব গাছে ফল ধরল । ক্রমে ফল পাকল। 
পাকা ফল গাছেব শোভ! বাড়িয়ে তুলল । কিন্তু একদিন দেখা 
গেল কোন গাছেই ফল নাই। রাজ্য তোলপাড় করেও ফল 
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চোরকে পাওয়া! গেল না। পরপর ঘু; বৎসর ফল পাঁওগ্ধ! গেল স| ; 
পরবৎসর আবরার গাছে ফল এলো । রাজা বলল, যে ফলাচোর ধরতে 
পারবে তাকে ভাল পুরস্কার দেওয়। হবে। প্রথম রাতে রাজার 
ঘ্বিতীয় রাণীর বড় পুত্র পাহারা দিতে গেল। কিছুক্ষণ পর লে 
ঘুমিয়ে পড়ল । ফল চুরি হলো! কয়েকটি গাছের । তারপর দ্বিতীয় 
রাণীর ছোট পুত্র পাহারা দিতে এলে! । সেও পাহারা দিতে দিতে 
দ্বুমিয়ে পড়ল । ফল চুরি হলো। এখন বাঁগানের দক্ষিণ 
দিকের একট মাত্র গাছে ফল আছে। গাছটায় ফলও এসেছে 
অনেক । ফলের ভারে গাছ নুয়ে পড়েছে । 

রাজার বড় রাণীর ছেলে আধপাগল! । সে বয়সে বড়। 
রাজার যে মন্ত্রী, সে বুড়ে।, বড় ছেলেট। তাকে দাছু বলে। ছেলেটা 
থুব তামাক খায়। এইজন্য একটা নারকেলের হুকৌ, একট] বাশের 
চোডা সে সব সময় নিজের কাছে রাখে । বাঁশের টোগায় থাকে 
তামাক, টিকো, শোল।, চকমকি ইত্যাদি। এই ছেলেটি মন্ত্রীকে 
বলল, আজ রাতে আমি চোর ধরতে যাব। মন্ত্রী বলল, “তুমি 
পারবে চোর ধরতে ?” বড় ছেলে বলল, “দেখি না চেষ্টা করে ।” 
মন্ত্রী রাজাকে বলল, “আজ রাতে আপনার বড় ছেলে বাগান 
আগলাবে |” রাজ। বলল, এ ছেলেট। আধপাগল। । কি করতে 
কি করবে, ওকে আগলাতে হবে না । ছেলেটা মন্ত্রীকে গীড়াপীডি 
করতে লাগল । মন্ত্রীও রাজাকে বলল । অবশেষে রাজা মত 
দিল। বড় ছেলে হুকোর সরঞ্জাম নিয়ে দক্ষিণ দ্রিকের সেই 
ফলভারে নত গাছটায় উঠল, আর তামাক সেজে ভুকে। খেতে 
লাগল। নিশিভোর রেতে এক বয়স্ক পরী এলো! ফল চুরি 
করতে । পাঁগঙ্ধা দ্েগেই ছিল । ঝাপটে ধরে ফেলল পরীকে। 
ধরে থাক।র জন্য পরী উড়তে পারল না । শেষে পরী বলল, ভাই 
আমি ্বর্গেথাকি। লোভে পড়ে ফল চুরি করতে এসেছিলাম । 
আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমার ডানার গোষ্টাকতক পালক 
ভুমি তুলে নাও। ভোঁমার বিপদ হলে পালকে আগুন ধরিয়ে দিও 
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তাহলে আমি চলে অসিব। এলে চুরি আর হবে না। এই 
কথা শুনে ক্ষেপ! তাকে ছেড়ে দিল। তার ডান! হতে খুলে নিল 
সাতটা পালক। পরী চলে গেল। গাছ হতে নেমে ক্ষেপা তামাক 
খাবার জন্য টিকে ধবাল আর একবার একট! পালকে আগুন 
ধরাল। পরী এসে হাঁজির। পরী বলল কি দরকার? ক্ষেপা 
বলল, “এমনি পরীক্ষা করে দেখলাম তুমি আস কিনা?” সকাল 
হলে ক্ষেপা রাজার নিকট গিয়ে বললে গাছে ফল আছে, চোর 
আর আসবে না। রাজা, মন্ত্রী বাগানে এসে দেখে গাছে ফল 
আছে। তখন সেই ফল পেড়ে রাজা, রাণী, মন্ত্রী সকলেই খেল। 
ফল খেয়ে তৃপ্তি পেল। রাজা ক্ষেপা ছেলেকে পুরস্ক।র দিল 
তার কহত মঙ । ূ 

দিন যায়।' একদিন পুণিমা রাত। রাজা পালক্কের উপর শুয়ে 
আছে। শেব রাতে রাজ। স্বপ্ন দেখাছে, এক বূপসী সুন্দরী মেয়ে 
এসে নিজের হাতের খাড়া দিয়ে কেটে ফেল্ল নিজের মাথা। 
কাট! স্থান হতে ফোয়ারার মতন রক্ত বেরুতে লাগল। সেই রক্তে 
হলে সোনার কদম গাছ । গাছের ভালগুলে। হলে হীরের, 
পাতাগুলো হলো রূপোর, আর পাতার ফাকে ফাকে মোতির ফল 
ঝুলছে। আর গাছের উপর বিরাজ করছে এক কাক। রাজা 
বলল, আমার এই স্বপ্নকে যে চাক্ষুষ দেখাতে পারবে তাকে দেওয়া 
হবে অর্ধেক রাজা । এই কথা শুনে ছোট দুই ভাই (ছোট রাণীর 
ছেলে ).ভাল ভাল দুটো ঘোড়া আর সঙ্গে টাকাকডি নিয়ে খুঁজতে 
গেল পিতার স্বপ্নের দ্রব্য! তারা ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। এদিকে 
রাজার বড় ছেলে ক্ষেপা মন্ত্রীকে বলল, ““দাছু ছোট ভাই ছুটো 
বাবার স্বপ্রের দ্রব্য খুঁজতে গেল। আমিও যাব খুঁজতে । মন্ত্রী 
রাজকে বলল, মহারাজ আপনার বড় পুত্র আপনার স্বপ্পের দ্রব্যের 
খৌজে যেতে চাঁয়। রাজ! বলল, ও ক্ষেপ।, কি করতে কি হবে, 
ওকে পাঠাতে হবে না। মন্ত্রী তখন রাজাকে বলল, “এ ছেলে 
তো আপনার গাছের মিয়া ফল রক্ষা করেছিল । আর তে। ফল 
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চুরি হয় না।৮ রাজ! বলল, বেশ ওকেও পাঠাও হা চায় তাঁই 
দাও। ক্ষেপা টাঁকাকড়ি বিশেষ কিছু নিল না। অলম্ব টাকা 
নিল তামাক কেনার জন্য । পথে যেতে ষেতে সে সেই পন্বীর 
একট! পালক বার করে পোড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পরী এসে হাঁজির। 
পরী,.বলল, কি চাও! ক্ষেপা বলল আমার ছোট ছুই ভাই 
যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে আমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের আগে 
আমাকে নামিয়ে দাও । পরী ক্ষেপার কথামত ক্ষেপাকে তাদের 
আগে নামিয়ে দিল । তারা ছুই ভাই বলল, অরে দাদা এখানে ! 
(তিনজন গিয়ে এক মেলেনী। মাসীর বাড়ী'ত আশ্রয় নিল। মেলেনী 
তাদের রান্নাবান্না করে খাওয়ায় । টাকা পায়। ছুই ভাই তাদের 
ঘোড়ার জন্য একট! চাকর রাখল | ক্ষেপা৷ চাকরটাকে টাক! দিয়ে 
বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই ঘোড়ার সেব। করতে লাগল । 

এদিকে সেই দেশের রাজার মেয়ের বিয়ে । মেয়ে খুব সুন্দরী, 
রূপলী । কিন্তু কথ! বলে না । ইশারায় জানিয়ে দিয়েছে তাকে 
বিষে করতে হলে এক লাফে একতলার ছাদে উঠতে হৰে। অনেক 
দেশ হতে রাজার ছেলেরা এসেছে কোন রাজপুত্র একলাফে ছাদে 
উঠতে পারে ন।। ছুই ভাইও গিয়েছে বিয়ে দেখতে । রাজপুত্র 
অনেক চেষ্টা করল। কিন্তুএক লাফে ছাদে উঠতে পারল ন৷ 
কেউ । পরদিন ছোট ছুই ভাই আবার চলতে লাগল পিতার 
স্বপ্র দেখ। দ্রব্যের খোজে । এদিকে ক্ষেপ৷ পালক পুড়িয়ে পরাকে 
ডাকল আর এক লাফে ছাদে তুলে দিতে বলল। বহু লোক 
জড় হয়েছে, ক্ষেপা পরীর সাহায্যে এক লাফে ছাদে উঠল। 
সকলে ধন্ত ধন্ত করতে লাগল । ক্ষেপার সঙ্গে কম্যার বিরাহ 
হলে! । কন্ত। কিন্ত বিয়ে করল বটে, কথ। বলে না। অনেক 
চেষ্ট। করেও বৌকে কথ। বলাতে পারল না। আর পিতার স্বপ্ন 
দেখ। স্রব্যের খোঁজ পায় না, তাই মনের ছুঃখে মরার জন্য 


নিকটববন্তাঁ যমুন। নদীতে ঝাঁপ দিল । 
, যমুম। নদী দেখ! দিয়ে ক্ষেপাকে বললে, “ক্ষেপ। মরবি কেন? 
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তুইতে৷ লক্ষ্যের নিকর্টে এসেগিয়েছিল ৷ তাছাড়া তোর তো পরী 
আছে, সেই পরী কেবল সেসব ঠিক করে দেবে । আর এই নে 
একটা আংটি । এই আংটি যখন আন্গুলে পরবি, তখন তুই অধৃশ্য 
হয়ে যাবি। তোর লক্ষ্যপথে যাবার জন্য এই আংটিটা তোর 
কাজে লাগবে । ক্ষেপা ফিরে এলে! সেই কন্যার বাড়ী। থাকে 
আর বেড়ায় । রাজকন্যা কিন্তু কথা বলে না। 

একদিন ভোরে ক্ষেপা মাঠে বেড়াচ্ছে । দেখলে! এক ধোপানী 
কাপড় কেচে দুটো! গাছের ভালে দড়ি টাঙিয়ে কাপড়টা মেলে 
দিচ্ছে, আর তার মেয়েকে বলছে দেখিস্‌ কাপড়ে যেন শিশির না 
লাগে। ক্ষেপা ধোপানীকে শুধাল এ কাপড় কার? ধোপানী 
বললে এ কাপড় এদেশের রাজার মেয়ের। কন্া খুব রূপসী । 
এই কথ। শুনে ক্ষেপ। তার শ্বশুর বাড়ী গেল ও সেখানের গৌসা 
ঘরে খিল দিল। রাজার একমাত্র জামাই । তাতে মেয়ে- 
জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না । ভাবল নিশ্চয়ই কিছু হায়েছে। 
রাজ। গৌস। ঘরের দরজায় এসে বললে, ভূমি গৌসা ঘরে খিল 
দিয়েছ কেন? ক্ষেপা বললে, আপনার রাজ্যের পাশে এক রাজার 
রাজ্য আছে । সেই রাজার এক কন্ত। আছে তাকে বিয়ে করতে 
চা । মত দিলে তবেই খিল খুলবো । রাজী বললে বেশ তাই 
হবে । এই রাজার বন্ধু ছিল, এ রাজ্যের রাজ।। এই রাজা 
এ রাজার মেয়ের বিয়ে প্রসঙ্গে সব কথা বললে । এ রাজ! বললে 
বিয়ে .দিতে আমার আপত্তি মাই। তবে এ মেয়ে কথা 
বলে না। আর সবসময় থাকে একটা খাড়া নিয়ে । এই মেয়ের 
পণ যে তাকে বিয়ে করবে এক মাসের মধ্যে তাকে কথা বলাতে 
হবে। আর না পারলে গর্দান যাবে । এইসব সর্তে বিয়ে হলো । 

ক্ষেপা এখন দ্বিতীয় শ্বশুর বাড়ীতে থাঁকে |. এখানে মেঝেটিকে 
দেখা শুন। করার জন্য ছিল একটা চাকর। ক্ষেপ। চাকরকে বললে, 
তোকে এই একশত টাক দিলাম নে, আর আমি যা বলবে। তোকে 
তাই করতে হবে। চাকর টাকা পেয়ে খুব খুদী, সে বললে বেশ 
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যা বলবেন তাই করবো । ক্ষেপা বললে, একদিন আমি তোকে 
খীড়া নিয়ে কাটতে যাব । তুই ভয়ে কাদতে কাদতে কন্তার কাছে 
যাবি। আর বলবি দিদি বাচান বাঁচান জামাইবাবু কাটতে 
আসছে আমাকে । এই ষড়যন্ত্র মত কাজ হলো । চাকর অভিনয় 
করে প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে রাঁজকন্তার নিকটে গেল ও বলতে 
লাগল দিদি বাঁচান বাঁচান । জামাইবাবু কাটতে আসছে। এই 
ঘটনা! দেখে কন্তা নিজের কথা না ৰলার কথ! ভূলে গেল। আর 
ক্ষেপাকে বলতে লাগল, গরীব চাকরকে মারবে কেন ছেড়ে দ্বাও। 
ক্ষেপ। বললে যাক তাহলে কথা বললে । রাজকন্যা দেখলে। 
তাইতো কথা বলে ফেলেছি । ক্ষেপা একবার এরাজ্যে একবার 
এরাজ্যে যায়। ছুই বৌ-এর নিকটে থাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী কথা 
বললেও থাকে হাতে খাঁড়া নিয়ে। প্রথমা কথা বলে না। 
একদ্রিন ক্ষেপা পরীর পালক পুড়িয়ে পরীকে ডেকে নিজের 
দুই স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল । পরী নেমে এসে বললে, তোমার 
এই দুই স্ত্রী ব্বর্গের অগ্সরী । এর! পৃথিবীতে মনুষ্য গুহে জন্মেছে 
অভিশপ্ত হয়ে । কিন্তু এর প্রতি রাতে উডন খাটে চেপে স্বর্গে 
যায়। যার হাতে খড়ী, সে ত্বর্গে গিয়ে নিজের মাথ! কাটে* আর 
সঙ্গে সঙ্গে হয় সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর পাতা ও মুক্তার 
ফল। আর গাছের উপর সোনার ময়ূর পেখন মেলে নেচে 
বেড়ীয়। তুমি আজ রাতে ঘুমাবে না, ঘুমের ভান করে পড়ে 
থাকবে । এই ছুইজন উড়ন খাট নিয়ে একে অপরের নিকট 
আসবে । তারপর যাবে স্বর্গে। তুমি যমুনা নদীর আংটি হাতে 
দিয়ে খাটে চেপে একপাশে বসে থাকবে । তোমার প্রথম স্ত্রীর 
ঘরের খাঁটটা হলো উড়োন খাট । রাত হলো। ক্ষেপা ঘুমের 
ভান করে খাটে শুয়ে থাকল । রাত একটু ভারী হলে রাজকন্যা 
ঘুমন্ত ক্ষেপাকে খাট হতে নামাল। তারপর খাটে উঠে মন্ত্র পড়তে 
লাগল । এই অবসরে ক্ষেপা যমুনা নদীর আংটি পরে অদৃশ্য ভাবে 
খাটের এক কোণে চেপে বসে হইল । তারপর দ্বিতীয়। স্ত্রীর 
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বাড়ীতে খাট গেল। “তারা দু'জনে সেই খাটে চেপে স্বর্গে গেল। 
সেই সঙ্গে ক্ষেপাও চলে গেল। সর্গের রাজা ইন্দ্রের রাজসভা 
বসেছে। এই ছুই অগ্নরী সেখানে গিয়ে ছ্বিতায় জন সেই খাঁড়া 
দিয়ে নিজের মাথাটা কেটে ফেলল । সঞ্ে সঙ্গে সেখানে হলো। 
এক সোনার গাছ, হীরের ডালপাল।, রূপোর পাতা ও ডালে ডালে 
মুক্তোর ফল ঝুলতে লাগল । আর গাছের ডালে ভালে পেখম 
বিস্তার করে নাচতে লাগল এক ময়ুর । গাছের নীচে প্রথম। অগ্নর' 
নাচতে লাগল । কয়েকজন বাঁজনাদাব বাজন। বাজাতে লাগল । 
এইভাবে ক্ষেপ। 'প্রায়ই ইন্দ্ররাজের রাজসভায় যাঁর়। ক্ষেপ। 
ছিল খুব ভাল বাজনাদার । একদিন এক বাজনাদার বাজন! 
বাজাতে বাজাতে ঘুমে ঢুলে পড়ল । সেই অবসরে ক্েপা তাকে 
সরিয়ে দিষ্কে ব[জনা বাজাতে লাগল । বাজনার তাল লয় অপূর্ব । 
ক্ষেপার বাজনার তালে গাছের উপর ময়ূর বত নাচে, তত নাচে 
ভাঞ্নণা। ক্ষেপার বাঁজন। শুনে হন্দ্রথাজ মুগ্ধ হলো । ইতিমধ্যে 
সেই পরা ক্ষেপাকে কানে কানে বলে গেল রাজা যদি তোমাকে 
পুরস্কার দিতে চায় তাহলে এ ছুই কন্যা, উ়ান খাট, রাজার গলাপ 
মালা, বাশী ও কন্যার হাতের সেই খাঁড়াটা খেন চেয়ে নেয়। 
বাজনাধুগ্ধ ইন্দ্ররাজ বাজনাদারকে পুরস্কার দিতে ঢাইল। ক্ষেপ। 
পবা কথিত সব চাইল । ইন্দ্ররাজ তাই দিল। পরী এরপর 
ক্ষেপাকে বললে খুব সাবধানে যাবে । কুঁয়োর পাশে বসবে না। 
ভাইদের বিশ্বাস করবে না। ক্ষেপা ছুই ্ত্রা নিয়ে পিতার রাজ্যের 
দিকে যেতে লাগল । 

এদিকে তাঁর অন্ত ছুখ ভাই দুরদেশে গি:য় এক স্থাকৃরাকে 
দিয়ে সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর পাতা ও মুক্তোর ফল 
এবং গাছের ভালে এক পেখম মেলা ময়ূর তৈর। করে নিয়ে যাচ্ছে। 
সাথে যাচ্ছে সেই ফ্যাকরা । পথে ক্ষেপার সাথে ছুই ভায়ের 
দেখ। ও গাছ দেখাল । ক্ষেপার সাথে ছুই সুন্বরা দেখে স্যার! 
বললে ক্ষেপাকে মেরে এই মেয়ে ছুটোকে তোমরা দুইজন বিয়ে 
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কর। দ্ুইভাই বললে ক্ষেপাকে মার! চঙ্গবে না। তবে কুঁয়োর 
মধ্যে ফেলে দিলে ভাল হয়। সকলেই একসাথে যাচ্ছে । পথের 
পাশে একটা কুঁয়ো । মেয়ে ছুটি দূরে বসে আছে । ক্ষেপার ছুই 
ভাই কুঁয়োর পাড়ে বসে আছে । ক্ষেপাও গিয়ে সেখানে বসল ॥ 
আর স্যাকৃবা ক্ষেপাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর ছুই 
কন্য। নিষে বাড়ী এলে। ৷ ছেলের! ছুই কন্ত। ও পিতার স্বপ্প দেখা 
গাছ এনেছে শুনে প্রজারা দেখতে এলে। । রাজ! খুব খুসী। 
শুধু একবার বললে ক্ষেপাট। কোথায় গিয়ে থাকলে। কে জানে! 
ছু'ভাই বলল ক্ষেপার সাথে তাদের দেখা হয় নি। এদিকে ক্ষেপ। 
কুয়োর মধ্যে গিয়ে পড়ল। কুঁয়োর মধ্যে জল ছিল না। তবে 
কুয়োর তলাকার মাটি ভিজে ছিল, তাই তাকে বিশেষ আঘাত 
লাগল না। কিছুক্ষণ পর পালক পুণ্ডিয়ে পরীকে ডাকল । প্গী 
তাকে উদ্ধার করল। তা্পর সে বলল, তোমাকে বারণ 
করেছিলাম কুয়োর ধারে বসবে না । যাক যা হয়েছে হয়েছে । 
এখন তুমি ফকীগরের বেশ ধরে দেশে যাও। তোমাকে চিনতে 
পারলেই সেই স্তাকর। তোমাঁকে মেরে ফেলবে । 

রাঁজপুরীতে ছুই পুত্র ছুই কন্যাকে বিয়ে করতে চায়! কন্ত! 
ছহু'জন বলে আমাদের ব্রত আছে। এক বৎসর পর ব্রত শেষ 
হবে। তারপর হবে বিয়ে । কয়েক মাম পর ক্ষেপা ফক'রের 
বেশ ধরে রাজপুরীতে এলে। । ফকীর বলে বেড়াচ্ছে গজাদের 
মধ্যে যে, সে সত্যিকারের সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর 
পাত ও মুক্তোর ফল দেখাবে । এই কথা শুনে প্রজার! সকলে 
রাজার নিকট গেল ফক'রকে সাথে করে । রাজা সব শুনে দুই 
ছেলেকে ডাকল । ছে.লর! স্তাক্রাকে নিয়ে এলে! । স্যাক্‌্রা 
নকল গাছ, পাতা, ফল ও ময়ূর দেখাল। প্রজার! বললে এতে। 
সব নকল। এই ফকীর আসল গাছ দেখাবে । কন্তা। ছুটি ফকীরকে 
দেখে চিনতে পারল । তারপর দ্বিতীয়। কন্যা খাঁড়াতে তার মাথ। 
কাটল। মার সঙ্গে সঙ্গে সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর 
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পাত! ও মুকোর ফল হলে, গাছের ডালে সোনার ময়ূর পেখম 
মেলে নাচতে লাগল । সকলে ধস ধন্য করতে লাগল । এরপর 
ফকীর তার পরিচয় দিল ও সব বলল। এরপর রাজা স্তাক্রাকে 
শাস্তি দিল। ছুই ভাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইল। 
রাজা ক্ষেপাকে রাজ্য দিল। ক্ষেপা কিন্ত তখন বুদ্ধিমান সুপুরুষ 
হয়েছে। ক্ষেপা এক ভাইকে মন্ত্রী ও অন্য ভাইকে সেনাপতি করে 
ছুই স্ত্রী নিয়ে স্থুখে রাজত্ব করতে লাগল। 

[ বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার চুরপুনী গ্রামের শ্রীমদন 
মাঝিব নিকট হতে সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে এ গ্রামের শ্রীন্ুনীল 
কুমার মণ্ডল | ] 


॥ পটুয়াদের পট আকার আদিকথা ॥ 


বাংলার পটয়ারা পট কেন আকে? তার একটি কথ! আছে । 
তাহলে ?-- 

অতি প্রাচীনকালে আরব দেশে ছিল এক বাদশা । বাদশার 
বিরাট রাজ্য । হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোকলম্কর, 
উজিব, নাজির, নিয়ে রাঁজপুরী গমগম। এই রাজার রাজোর 
দক্ষিণ দিকে আছে একটা গহিন বন।. সেই বনের শেষ নাই। 
সেই'বনে বাস করতো এক দৈত্য । প্রতিদিনের আহারের জন্ত 
সে এই রাজার ক্ষেতে এসে ফসল নিয়ে যেতো ৷ এর জন্ত প্রজাদের ' 
আহার কম পড়তো । এর জন্য প্রতি বৎসর অন্গের অভাবে 
অনেক প্রজা মারা যেত। রাজ! অনেক চেষ্টা করেও দৈত্যকে 
মারতে পারলে! না। তখন রাজা দৈত্য-এর. সাথে একটা চুক্তি 
করল। ঠিক হলে! প্রতিদিন তার জগ্য ভাল ভাল খাবার বনের 
এক বড় বটগাছের নীচে রেখে আসা হবে। দৈত্য তাই খাবে। 
প্রজাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করবে না। দৈত্য দেখলো বসে বসে 
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যদি খাবার পাওয়া ধায় তবে কে আর কষ্ট করতে যাবে, মাঠে 
মাঠে ভাই দৈত্য রাজার কথায় বাঁজী হলো । রাজা কিন্তু দৈত্যস্ঞরর 
অগোচরে ঘোষণ। করল, যে দৈভা মারতে পারবে তাকে বছ টা 
পুবস্কাব দেওয়া হবে। পুবস্কাবের লোভে বছ শক্তিশালী ব্যক্তি 
দৈস্ত*এব নিকটে গেল, কিন্তু তাব হাতে তারা মারা গেল। 

বাংলা মুলুকে সমুদ্রেব ধারে এক গাঁয়ে এক গবীব লোক বাস 
কবতো৷। তার ছিল এক বলবান পুত্র। আরবদেশেব লোকেরা 
নৌক। নিযে এইসব এপ্পেকায় নান! জিনিস কিনতে আসে । কথায় 
কথায় তার! দৈত্য-এর অতাচাবের কথা বলল। গবীব লোকটির 
এ বলবাঁন ছেলে সব কথ শুনে এ লোকদের সঙ্গে নৌকায চেপে 
আবব দেশে যেতে চাইগ দেত্য মাবতে । আববেব লোকেবা বলল 
দৈত্য খুব শক্তিশালী, সে দিনে তিন মণ খাবাব খায় । বহু লোককে 
সে মেরেছে । তুমি গবীবের ছেলে, তাঁর সাথে পারবে না মবে 
যাবে । তুমি যেও না। ছেলেটি বললে আমি গরীব, ভাল 
কোরে খেতে পাই না। যদি মারতে পারি অনেক টাক পাব, 
আব মবে গেলেও ক্ষতি নাই। গবীব মানুষ একদিন তো৷ মরতেই 
হযে । না খেয়ে কেন মরি একটা ভাল কাজেব জগ্য প্রাণ যাবে। 
এই কথ শুনে আরবের ব্যবসায়ীরা তাকে নৌকায় চাপিয়ে আরব 
দেশে নিয়ে গেল । ভারপর এ ব্াবসায়ীবা বজবান ছেলেটিকে 
নিয়ে গেল বাদশার কাছে । বাদশ। ছেলেটির চেহারা দেখে ও 
কথা শুনে খুব সন্তষ্ট হলো । কাবণ একটা কাজৈ সে প্রাণ 
দিতে চাষ । 

তারপর কয়েকদিন গে রাঞ্জাব আশ্রযে থেকে ভালভাবে 
আছাবাদি করল আর মালামে। শিখলো । বাজার যেদিন পালা 
পড়ল সেদিন এ ধলবান যুবকটি বনে গেল খাবার নিয়ে। আতপ 
চাল, পাক। কলা, চারটে আস্ত ভেড়া রান্না, মিটি এক মণ, ভাল 
ভাল ফল একগাদা, আর হুধ। এগুলি সেই বমের বটগাছটার 
নীচে রেখে দেভ্য দৈত্য করে ডাকে আর নিজে খাঘ়। এদিকে দৈতা 


(২৫৪) 


বুড়ো হয়ে এসেছে । একজন মাঁহ্যকে তার খাবার খেতে দেখে 
রেগে তাকে মারতে গেল। ছু'জনের মধ্যে সুরু হলে তুমুল 
লড়াই । যুদ্ধ করতে করতে দুইজনে চলে গেল গভীর বনে। 
একবার দৈত্য নীচে পড়ে, একবার যুৰক নীচে পড়ে অবশেষে 
দৈত্যকে নীচে ফেলে কিলিয়ে মেরে ফেলল । কিন্তু সে বন এত 
গভীর যে সেখানে রাজা বা তার উজির নাজির কেও যেতে পারবে 
না। মরা দৈত্যকে ঘাড়ে করে আনাও যাবে না। সেই বনে 
এক রকম গাছ ছিল। তাঁর পাতা বেশ বড় আর মন্থণ। এই 
শুকনো পাতা কুড়িয়ে সেই পাতাকে আঠা ও কাটা দিয়ে পরপর 
জুড়ে দুই হাত চওড়। ও পাঁচ ছয় হাত লম্বা করল। বটগাছের 
একটা কাচা ঝুড়ি ভেঙে তাকে দাতে করে চিবিয়ে তুলি তৈরী 
করল। তারপর দৈত্য-এর রক্তে সেই তুলি ডুবিয়ে সে আকল 
ঘটনাবহুল ছবি । বাড়ী হতে নৌকায় করে আরব আমা ও বনে 
গিয়ে কিভাবে দৈত্য বধ করল এই হলো তার বিষয়বস্তু । পটটির 
প্রথমে ও শেষে একটি করে দুই কাঠি আটা ও গাছের ছিল্কি 
দিয়ে বেঁধে পটটি গুটিয়ে রাখল । তারপর রাজার নিকট গিয়ে 
বলল আমি দৈত্য মেরেছি । রাজা বলল দৈত্য মেরেছ তার প্রমাণ 
কি? যুবক বলল, দৈত্য বনের গহিনে পড়ে আছে আপনারা 
যেতে পারবেন না। দেখুন আমি কিভাবে দৈত্য মেরেছি £ 

শুন শুন শুন রাজ শুন বিবরণ . 

কিভাবেতে দৈত্য মারিলাম বলিব এখন 

তোমার দেশের লোকেরা সব বাঙলা! মুলুক যায় 

ধান কেনে পাটকে নৌকাতে চাপায় 

তাদের মুখেতে শুনি দৈত্যটার কথা 

অত্যাচার শুনে মনে পাই বড় ব্যথা 

নৌকায় চাপিয়া আসি আপনার দেশে 

আপনারে বলি আমি পবই অবশেষ 

খুসী হয়ে তুমি রাজ! দিলে মোরে ঠাই 
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খাই দাহি কুক্তি শিশ্ছি: কোন ভক্ষ নাই । 
অবশেন্ছে একদিন খাবার দাবার লয়ে 
দৈত্য কাছে যাই আমি মাথায়, করে বয়ে 
দৈত্য এর খাবার রাখি বটগ্রাছ তলে 
ফল মিগ্রি দেখে মুখ ভরে গেল জলে 

ফল খাই মিষ্টি খাই ডাকি দৈত্য বলে 
মাংস খাবার কালে দৈত্য এলে। চলে 
দেত্য এর খাবার খাই, দৈত্য দেখে তাই 
ছুটিয়া আসিয়। মোরে মারিবারে চায় 
দৈত্য এর সঙ্গে হয় তুমুল লড়াই 

লড়ায়ে লড়ায়ে বনের ভিতরেতে যাহ 
একৰার হারে দেত্য, পরে আমি হারি 
বনের গহিনে তারে কিল চর মারি 

বুড়ো দৈত্য কল শেষ হাপায় সদায় 

এক ঘুষি মারি তার নাকের ভগায় 
নাক কেটে লোহু ঝরে আদে মোরে তেড়ে 
আর ঘ্বুষি মারি তার বুকের উপরে 
কাট। বনে মাটি 'পরে চিত হয়ে পড়ে 
ভুঁইকম্প হয় যেন সারা বন জুড়ে 

বুকের উপরি বসি ধরি টুটি তার 

নাকে মুখে বন্ধ কিল মারি বার বার 
মরিল' বিষম দৈত্য মোর কিল চাড়ে, 
কেমনে দেখাব দৈত্য ভাবি কারে বারে । 
তখনো গাছের পাতা ্যট। কাটা দিয়ে 
জুড়িলাম পর পর ন্লেখায় দাড়িয়ে 

ছুই হাত চওড়া; আর লগা হাত ছয় 

পর পর আকি ছৰি শুন লহাশয় । 
বটের ভাঙিয়। ঝুঁড়ি-ডিবাইয়া াত্ে 


€ ২৫৬) 


তা এর রঞ্ত দিয়ে জকি ছি পাতে 

এইভাবৈ মারি দৈত্য শুন মহীশয়। 

চিত হয আছে গৈ করহ প্রতীয়ি 

নাঁকে মুখে রক্ত ঝরে বন পালে লাল 

গহিন বনৈতে আঁছে জুলিছে মশাল। 
এইভাবে ছবি দেখে রাজ! বুধল যে যুবক সত্যিই দৈত্য মেরেছে । 
তধন রাজা সেঁই ধুবককে বু টাকা পুরহ্কার ও চিত্রকর উপাধি 
দান করঙ্ো। এই যুষক বাংলা মুলুকে ফিরে এলো ও পট 
আক। শুরু করলো । তাঁর ছেলের! তার কাঁছে শিখল পট আকা । 
এই যুবকেব ছেলের ছেলের! ছড়িয়ে পড়ল দেশে বিদেশে | এই 
হলো পটুয়াদেব পট আকাব আদিকথ! 

[ মেদ্রিনীপুব জেলার এক বৃদ্ধ পটুয়াব নিকট হতে কাহিনী ও 

গানটি সংগৃহীত | ] 


॥ চার বিলাস ॥। 


এক দেশে.ছিল এক রাঁজা। রণজা তার মন্ত্রী, সেনাপতি আর 
বণিক এই তিনজনের পরামর্শে কাজ্য চালনি। রাজা খুব খুঈী। 
রাজো কোন ঝামেলা মাই বঞ্ধাট নাই। কিছুদিন পর রাজীরি 
ধিৰি প্রকটা পুত্র সম্তীন গ্রাসব করল । তারপর কিছুদিন পর পরী 
মন্ত্রী, সেনাপতি ও বণিঝেপধ বিবি একটা করে পু সন্তান এসির 
করল । চারজন ফুমার একসাথে খেলাধৃ্লী! করে, জর একপার্ধে 
পড়ীপ্রিনা করে । এমমি করৈ দিন যায়। চার ধর্ধু এবারে 
লেখাপড়া; খুষ্ধীবির্ভা, থেিজি চাপা সবকিছু শিখল। চার খন্ধু 
ধৌায় চাঁপতে খুব লিবাসে ৷ র্জা আরব দেখে থেকৈ একই 
রর একই রকম টাঁরটি সাদী ঘোড়া এনে দির্গ রাজপুত্র আর তাঁর 
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বন্ধুদের । চার কুমার দিন রাত মনের সুখে ঘোড়া! ছুটিয়ে ঘুরে 
বেড়ায়। 'এই চার কুমারদের মধ্যে প্রত্যেকের একটি একটি করে 
বিলাস আছে। রাজপুত্র ভাল চালের ভালভাবে রাধা অক্প 
খেতে ভালবাসে । চাল খারাপ হলেবা রান্না ভাল না হলে 
সে খেতে পাবে না। তাই তাঁকে বন্ধুরা বদতো। অন্নবিলাস। 
মন্ত্রীর পুত্রের নজর ছিল বিছানার দিকে । নুন্দর পরিপাটা বিছানা 
না হলে বিছানায় শুয়ে তার ঘুম আঁসতে। না । তাই বন্ধুরা তাকে 
বলতো৷ শয্যাবিলাস । সেনাপতির পুত্র ভালবাসতে নিখুত সুশ্রী 
নারী । নারীর মধ্যে সামান্য একটু খুঁত থাকলে সে পিছিয়ে চলে 
আসতে। ৷ বন্ধুব৷ তাই তাকে বলতো! নারীবিলাস। বণিকের 
পৃত্র ভালবাসতে পান খেতে । তবে পান হওয়া চাই সতেজ, 
নিখু'ত ও সুগন্ধযুক্ত । পচা, ছেঁড়া, দুর্গন্ধযুক্ত পান হলে সে খেতো। 
না। তাই তার নাম দিয়েছিল বন্ধুরা পানবিলাস। একদিন 
চার বন্ধুতে যুক্তি করল, তারা যাবে দেশ ভ্রমণে, কারণ বাড়।তে 
বসে থাকতে ভাল লাগছে না। 

একদিন ভোরে চারবন্ধু ঘোড়। ছুটিয়ে চলে গেল আর এক 
দেশে । সেই দেশের রাজার ছিল খুব ঘোড়ার সখ । এই রাজা 
আরব থেকে চারটে একই রং-এব ঘোডা কিনে এনেছিল। 
ঘোড়াগুলো দেখতে ছিল রাজপুত্র ও তার বন্ধুদের ঘোড়ার মত। 
কিছুদিন হলে! এই রাঁজার ঘোঁড়। চারটে চুরি হয়ে গেছে। আর 
তার কয়দিন পর রাজপুত্র ও বন্ধুরা এই রাজাব রাজো বেড়াতে 
এসেছে । রাজাব রাজধানী ঢুকতেই আছে একটা বাগান বাড়ী । 
পুকুরের চারিপাশে ভাল ভাল গাছ। সেই গাছে ঘোড়া বেঁধে 
ভারা বিশ্রাম করতে লাগল । এদিকে রাজ তার কর্মচারীদের 
হুকুম দিয়েছে সাতদিনের মধ্যে ঘোড়া এনে দিতে ন! পারলে গর্ান 
যাবে। রাজকর্মচারীর! বাগান বাড়ীতে ঘোড়াসহ রাজপুত্র ও তার 
বন্ধুদের ধরে রাজার নিকট নিয়ে গেল ও বন্দী করে রাখল। চার 
কুমার বলাবলি করছে একি হলো? আমরা শেষ পর্যন্ত চোরের 


(২৫৮) 


দ্বায়ে খরা পড়লাম । এদিকে রাজার কন্তা এ বাগান বাড়ীর 
গড়্খ থাকে । রোজ ঘোড়া আর তার মালিকদের দ্বেখে যে এর! 
বেশ স্বাল লোক । মেরিন ঘোড়া বা কুমারদের দেখতে না পেয়ে 
সথীদ্দের পাঠাল খবর নিতে । সব রাজকন্তাকে এসে জানাল, এ 
কুমাররা রাজার ঘোড়া চুরির দায়ে ধর। পড়েছে । তাদের বিচার 
হবে । 

রাঁজকন্তা পিতাকে গিয়ে বলল, “বাবা, এই চারজন চোর নয় ।” 
এরা পরিচয় গোপন করে এখানে বেড়াতে এসেছে বলে মনে হয়। 
এদের পরীক্ষা করা হোক । রাজা কন্তাকে শুধাল, “কিভাবে 
পরীক্ষা কর যায়? রাজকন্যা বলল, “এন্স। কি ভালবাসে সেটা 
জেনে, তাই দিয়ে পরীক্ষা করা হোক ।” রাজা চার ঘোড়। 
চোরকে দরবারে হাজির করতে বলল । দরবারে রাজা তাদের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো । তার। বলল, আমরা দামোদরপুর 
রাজার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্রঃ সেন1পতির পুত্র ও বণিকের পুক্র। এই 
কথ। শুনে রাজা বলল, “তোমরা কে কি ভালবাল 1” এই কথ 
শুনে রাজপুত্র বললে, “আমি অন্রবিলাস, ভাল অন্ধ খেতে 
ভালবাসি” । মন্ত্রীপুত্র বললে, “আমি শফ্যাবিলাস, আমি ভাল 
বিছানায় শুতে ভালবাসী” । বণিকপুত্র কমালে, “আমি পান" 
বিলান, ভাল, পান খেতে ভালবাসি” । এই কথা শুনে রাজা 
ভাল সরু চাল এনে তার পোলাও তৈরী করে রাজপুত্রকে খেতে 
দিল ।* রাজপুরর একগ্রাস খেষে থু থু করে মুখের ভাত ফেরে দিল | 
রাজ। শুধাল কি হলো! ? রাজপুত্র বললে, “এ ভাত আমি 'খেত্রে 
পারবো না। ভাতে শ্মশানের ধোয়ার গন্ধ পাচ্ছি। রাজা 
এই কথ শুনে ৰললে, “ডাক ভাগুড়েকে ডাক” । ভাগুড়ে রাজার 
আদেশ পেয়ে কাপতে কাপতে হাজির | রাজ! বললে, “বল বেটা 
এ ধান কোন্‌ জমির” ? ভাগুড়ে বললে মহারাজ এ ধান শ্বশামের 
ধারে এক ভাল জমির । রাঁ্গপুত্রের কথ! ঠিক ঠিক মিলে গেল। 

নত্রীপুত্রের জন্ত ভাল তোষক দিয়ে খাটের উপর বিছানা পেতে 


(২৫৯) 


শুতে দেওয়া হলো । রাজা তার এক কর্মচারীকে রাখল দরজার 
কাছে। মন্ত্রীপুত্র রাতে কি করে দেখার জন্য । কর্মচারী দেখলো 
মন্ত্রীপুত্র সারারাত না ঘুমিয়ে শুধু একাত ওকাত করছে। সকাল 
হলে কর্মচারী রাজাকে লব জানাল । রাজা শয্যাবিলাসকে শুধাল 
কি ব্যাপার এত ভাল বিছানায় শুয়েও তুমি ঘুমাঁয়নি কেন? 
শয্যাবিলাস বললে মহাবাজ তোষকের ভিতরে মাঝখানে এক খি 
লম্বা চুল আছে। এই চুল খির জন্য সারারাত ঘুম হলো ন1। 
রাজা তোষক ফেড়ে দেখলো, সত্যিই তার মধ্যে এক থি 
চুল আছে। 

এবপর নারীবিলাসকে ডাকা হলো । বাজাব মালিনীব একটি 
পালিত কন্যা ছিল | যেমন রূপসী তেমনি শুঠাম চেহাবা। এখনও 
তার বিয়ে হয়নি । রাজ! মালিনীকে অনেক টাকা দিয়ে মেয়েটিকে 
এক রাতের জন্য নিল । মেয়েটিকে খোসবু সাবান মাখিয়ে ক্সান 
করিয়ে সুগন্ধী দ্রব্য ও ভাল ভাল কাপড় গহন! পবিয়ে নারী- 
বিলাসের ঘরে রাতে দেওয়া হলো, আর রাতে সেকি করে দেখাব 
জন্য দরজার কাছে রাখা হলো! এক কর্মচারী । নাবীবিলাসেব 
পাশে মেয়েটি শুয়ে পড়ল । নারীবিঙাস একবার মেয়েটির দিকে 
মুখ করে আর ফিরিয়ে নিয়ে থু থু করে থুথু ফেলে আর বমি করে। 
সারা! রাত এইভাবে চলল । ভোরে নারীবিলাস উঠে এলো । 
কর্মচারী রাজাকে সব খবব দিল। বাজা নারীবিল'সকে শুধাল, 
কি হে সারারাত বমি কবেছে! কেন? নাবীপ্ষিলাস বলাল এই 
মেয়েটির গায়ে ছাগলের ছুধেব গন্ধ । আমি ছাগলের দুধের গন্ধ 
সহা করতে পারিনা, তাই সারারাঁত মেয়েটির দিকে মুখ করেছি 
আর ছাগলের দুধের গন্ধ পেয়েছি, আর সাথে সাথে আমার বমি 
হয়েছে । রাজা কর্মচারীকে হুকুম দিলেন, “ডাক মালিনীকে” | 
মালিনীকে শুধান হলো, এই কন্ঠাব গায়ে ছাগলের গন্ধ কেন? 
মালিনী বললে, “মহারাজ এই মেয়েটিকে জন্ম দিয়ে এর মা মারা 
যায়।” এর মাছিল আমার বোন। এই সময় আমার একটি 


( ২৬০) 


ধাড়ি ছাগল বিয়েছিল'। মা হার! মেয়েটি সেই ছাগলের দুধ খেয়ে 
মানৃষ হয়েছে । রাজা বলল, হ্যা তুমি সত্যিই নারীবিলাস। 

এরপর পানবিলাসের পরীক্ষা । রাজার হুকুমে হ্ুন্দর, সতেজ, 
নিখুঁত পান এনে সেই পানকে ছুইশত বাহান্ন রকমের মশলা দিয়ে 
সাজা হলে! ও পাঁনবিলাসকে খেতে দেওয়া হলো । পানবিলাস 
পান মুখে দিয়ে একবার চিবিয়ে তা থু থু করে ফেলে দিল। রাজা 
বললেন কি হলো ? পানবিলাস বললে, পানের মধ্যে আলান 
সাপের গন্ধ পাচ্ছি । যেপান এনেছিল তাকে নিয়ে রাজা চলে 
গেল পানের ববজে । যে পানলতা হতে পান নেওয়। হয়েছিল, 
তার গৌড় খোঁড়া হলো ৷ বেরিয়ে এলে! আলান সাপ। রাজা 
বললেন, হ্যা তুমি পানবিলাস । 

তারপর ঘোডা সমেত তাদের ছেড়ে দিলেন রাজা । তার 
কন্যার সাথে রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন । 


[ ভাগুড়ে--যে অপরের জমি শস্তেব বিনিময়ে চাষ করে তাকে 
কীরভূগ জেলার অঞ্চল বিশেষে ভাগুড়ে বলে ।] 

| খোসবু-ন্থুগন্ধ |] ূ 

[আলান সাপ-স্বিষধর সাপ। গোখুর! প্রজাতির সাপ" 
বিশেষ । বীরভূম জেলার অঞ্চল বিশেষে বলে আলান সাপ ।] 

[ লোককথাঁটি বীরভূম জেলার নাচুর থানার রামঘাটি গ্রামের 
কাণিকুড়ো। শাহ. ফকীরের নিকট হতে সংগৃহীত । জানুয়ারী মাসের 
(১৯৮৮) মাঝামাঝি সময়ে ইনি পরলোকগ্রমন করেছেন বলে 
খবরে প্রকাশ |] 


(২৬১) 


॥ লিঙ্গ বদল || 


এক রাজার বেটাছেলে হয় না, শুধুই মেয়েছেলে । মনটা 
'বিদিয়ে” গেছে । রাজা তাই পাটরাণীকে বলে দিলে, 'এবার 
যদি মেয়েছেলে হয় তো৷ তাকেও কাটবো, আর তোকে... হাতের 
ইশারা, বোঝ। যাবে কাটবে। )। মনের দ্ৃক্ষে আর ই*-বিপদে রানী 
ভাবছে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো মন্ত্রীর কথা । (মন্ত্রী তো 
কেবল রাজত্বি চালাবার পরামর্শ দেয় না, রাজবাড়ীর রাজবংশের 
সুদ ।) গোপনে মুন্ত্রীকে ডাকলে। বুড়ো-পাকাচুলে মন্ত্রী। 
সব শুনলে. 'দেখচি কি হয়” বলে সিদিন” গেল। 

তারপর রানীকে দিয়ে রাজাকে পরামর্শ দিলে যে, একটা যজ্ঞ 
করতে হবে । মন্ত্রী বামুন বেটাকে বলে দিলে, যাই হোক যজ্জর 
শেষে বলবি, বোধকরি বেটাছেলেই হবে, যজ্ঞ সফল হয়েছে । 

যজ্ঞ হলো, বামুম তাই বললে । আর গণৎকার দিয়ে মন্ত্রী 
বলালে যে, সত্যিই বেটাছেলেই হবে। তবে ফঁখড়া আছে, 
ফাড়া। ফাঁড়া এই যে, ছেলের আঠারো! বছর পূর্ণ না হলে, 
বাজা যদি সেই ছেলের মুখ দেখে তবে ছেলে...মারা যাবে। 
রাজ। সব শুনলে । 

কথা রইলো৷ গোপনে । রাজ! ইসব 'মাচকো-ফের' কিছুই 
জানলে না। রানীর 'গবভো” হলে।। আর*দাইকে কড়কে 
বলে দিয়েছে, যে ছেলেই হোক, মেয়ে বা ছেলে, তাকে বলতে 
হবে “বেট! ছেলে” হয়েছে । রাজা খুশী। রানীর পেট হতে 
কতোক “বামুন অতীত” খাওয়ালে, দান-ধিয়ান” করলে। কিন্তু 
আঠারো বছর ! তা হোক, রাজার বংশ রক্ষা হবে । 

যথাসময়ে রানী প্রসব” হলো । আর “হবি”ত হ” মেয়েছেলেই 
হয়েছে । কিন্ত দেশের “লোগ' জানলে বেটা ছেলে হয়েছে । 
ঈ্ানধ্যান কল্পে খুব । 


(২৬২) 


ছেলে, বেটাছেলের সাঁজে মানুষ হতে রইলো। “গিয়ান? 
হতে মেয়েকে একদিন রানী সব বল্লে, মেয়ে বশে রইল, বেটাছেলের 
সাজে । 

ছেলের যখন পনেরো! ষোল বছর বয়স তখন রাজার কি 
“খিয়াল* হলো, ছেলের বিয়ে দেখবো । “বড্ড” সথ। মুখ দেখতে 
নাই কিন্তু বুড়ে। হচ্ছে রাজা, ছেলের বিয়ে দিয়ে “সংসারী” করবে। 
আর দেখতে দেখতে আঠারো বছর কেটে গেলে, যদি বাচে রাজা, 
তবে নিজের হাতে রাজপাটে বনিয়ে যাবে । বড্ড আশ! । 

খিয়ালী রাজার মত । রানী পড়লো মুস্কিলে? তেমন সময় 
বুড়ো মুস্ত্রী ভুগতে ভুগতে গ্যেল,__মরে । তা যাক্‌, মুস্্বী আবার 
হবে। রাঁজাব বেটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল পাশের গীয়ে, 
রাজকন্যের সাথে । কে কার কথা শোনে । 

ধূমধাম ভুলুস্ুল । রাজ বিয়েতে যাবে না* “যেদি' মুখদেখা- 
দেখি হয়ে যায়। কিন্ত ধুমধাম সব চলছে। বিয়ের দিন ঠিক। 
মা-মেয়ে পড়লো মুক্কিলে । বুড়ো মন্ত্রী মরে গেছে। কি হয় কি 
হয়। আর রাজার যা “খিয়াল” ইসব কুনুকথা” বলাই যাষে না। 

বিয়ের দিন। ঠায়? বিয়ে, তবু হুপুর থেকে লোক সব বেরিয়ে 
পড়েচে। রাজ! যাবে না তবে রানীমা যাবে বিয়েতে । বর আর 
রাঁনীম। বেরুবে সন্ধ্যার পব | সন্ধ্যে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, রাজ। 
তাড়া” দিয়ে ছুট পাক্ধী বার করে দিলে । 

হু গায়ের মার্লখানে একটা বড় পুকুর ছেলো। “অবিরত, 
বড় বড় গাছও আছে। বেল আম জাম “ফল-পাকড়ীর, গাছ। 
রানী আদেশ কল্লেন একবার পান্কী নামাতে । কুম্ু দরকার 
আছে বোধকরি । 'ডুলিবেহার।” পাক্ষী নামাতে, রানী তাদিকে 
একটু ঘূরতফাতে যেতে বললে । তারা যেতে, মা-মেয়ে, গলা- 
জড়াজড়ি করে কাদতে রইলে! 

সিখানেই ছ্যালে। এক বেম্মদত্তি। এদের 'কাদোন দেখে সে 
এসে জিজ্ঞেন করলো । রানী একবার দেখে বুজে? নিয়েচে। 


( ২৬৩) 


কাকু। কিস ঘ্েয়াবে, কাদের কাছে? বড় ধড় পর্তিগদের কাছে 
তো যেতে পারবে না। কারণ সে রবিভ্ভাও। তার নাই। সে 
শুনেছিল বাথানে গয়লার! গরু চরাতে যায়। ঠিক করল বাথালে 
গয়লাদের কাছে চিরতরে হারিয়ে ছুধ, ঘি খীওয়া ধাষে। 
চাষীর পো চলেছে চলেছে। বহুদূর'আসীর পর সামনে "খড়ি 
নদী, - গুল এই ননদীরুধারে খিল জমিতে গয়লাদের" বাধান। 
বহু গয়লা গাই চরাচ্ছে। সে গয়লাদের কাছে গেল দেখা- 
সাক্ষাৎ হলে! কথা হলো আগন্তক চাষীর পোব কথার মানে 
বন্ধে দিতে হরে । যদি বলুতে না পারে তাহলে দুধ খাওয়াতে 
হকে। গল্ললারা শুধাল, কৃথাটা' কি চাধীর 'পো বলল, 
“গব্য গরাং*। গঠ়ল্ার! কথাটার মনে 'বলতে পারল না। তবে' 
গয়ল্মর-বলল্” আমাদের গুরু, গয়লাঁদের মোড়ল কাঁটোয়ায় ছুধ 
বিচতে গিয়েছে? ; সে আমুক, মানে বলে দেবে । 
শশ্য়লাদের, মোড়ল .বুথুনে ফিরে এলো কাঁটোয়া থেকেশী 
গয়লার। তাকে সব কথা বলল । মোড়ল বলল, ডাঁক তাঁকে । 
চাধীর পো! এলে]. ও মোড়লকে শুধাল, “গব্য গবাং-এরমীনে কি?" 
.. মাল বূলল্ল, “দূর বেটা, গোটা কথাট! তোঁ তুই জানিস না, 
জানিস শুধু শেষেব ছত্রটা” । চাষীর পোঁ বললল; গোঁটা কথাটা কি'?' 


মোড়ল বলল £ প্রথমে গোবরমাটি ছড়াং 
তাবপর পত্র পড়াং_ 
তাঁরপব জল ছড় ছড়াং 
তারপর চিড়েব্য চড়াং 
তারপর গব্য গরাং 


অর্থাৎ প্রথমে গোবর মাটি দিয়ে জায়গাটা নিকুতে হবে, তারপর 
পাতা পড়বে । পাতার উপর জল ছিটাতে হবে, তারপর চিড়ে 
তারপর গব্য গড়াতে হবে (দুধ বাদই)। অর্থাৎ কিনা ফলার 
খাওয়ার ব্যাপার । চাষীর পে! হেরে বাড়ী চলে গেল। 


॥ বণুব্ধ্মান জেলার মেমারী থানার 'দৈবীপুর আমের চুমার 
গোপাল সিংহের 'নিকট হতৈ সংগৃহীত ]। 


শামা 
(ছি) 


